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মঙ্গলাচরণ। 


ঘিনি অনাদি ও অনন্ত হইয়াও স্বীয় প্রকুতি- 
রূপ মহাশক্তিকে আশ্রয় করিয়। রজোগুণে ত্রন্ষা 
রূপে বক্ষাণ্ডের স্থষ্টি করিতেছেন, সত্বগুণে বিফু- 
রূপে লোক ঘকলকে পালন করিতেছেন, এবং 
তমোগুণে রুদ্রক্পপে তাহাদিগকে সংছার করি- 
তেছেন; যিনি পরমাত্মারূপে সমস্ত বস্ততে 
অনুসৃত হইয়া রহিয়াছেন, অথচ কোন বন্তই 
বাহাকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না) যিনি 
এক হইক়্াও চঞ্চল জলে প্রাতিবিদ্বিত চন্দ- 
তর লা আনে রচিত নানা, 





(২) 


বিশিষ্ট শরীর ধারণ করিয়া যুগে যুগে জন্ম 
শ্রহণ করিতেছেন; যিনি পুর্রাকালে প্রলয় 
পয়োধিজলে ভূমণ্ল মমাৃত হুইলে মীন- 
রূপ ধারণ করিয়া অনাগত যুগের জীব সৃষ্টির 
বীজ স্বশরীরে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন ; 
খিনি কৃর্মার্ূপে কঠিন কমঠপৃষ্ঠননৃশ ভূপুষ্ঠে 
ভূধরাদি ধারণ করিয়া রহিয়াছেন ; যিনি বরাহ- 
রূপে মাগরতল হইতে স্থলভাগ অমুদ্ধার করিয়া 
তাহাকে জলভাগ অপেক্ষা, সমুন্নত করিয়া 
রাখিয়াছেন? ধিনি নরসিংহরূপ পবিগ্রহ পূর্ব্বক 
সিথছের ন্যায় বিক্রমে ভক্তবিদ্বেধীর বক্ষ বিদারণ 
করিয্া স্বীয় ভক্ত জনের ভয় নিবারণ করেন; 
ধিনি সতাযুগে ব্রান্মণতনয় রূপ ধারণ করিয়া 
দানধর্মপরায়ণ দেববৈরী দানবেন্দ্র মহাবল 
পরাক্রান্ত বলিরাজাকে বলে পরাভব করা রঠিন 
বিবেচনায় ছলে তাহাকে রাজান্রঙ্ট করিয়া 
অস্থর বৎশীয় বলী রাজাদের প্রাহুর্াব খর্ব করি- 
বার প্র ছা প্রদর্শন পূর্বক দেবত! ও দ্বিজ- 
গরণকে নিঃশঙ্ক করেন ; ধিনি পিতা মাতা ভ্রাতা 
কলত্র মিত্র প্রতৃতির প্রতি কিরূপ ব্যবহার 


(৩) 


করিতে হয় এবং রাজা হইয়া কিরূপে প্রজা- 
গণকে শাসন করিতে হয়, তাহা শিক্ষা দিবার 
নিমিত্ত দশরথ-তনয় রামচন্দ্র্ূপে অবতীর্ণ হইয়া 
চতুর্দশ বতমর বিষম বনবাম দুঃখ সহ্য করিয়া 
পিতার আজ্ঞাপালন, ক্ভিমানপরিশৃন্য হইয়া 
অধম চগডালদিগের সহিত সৌন্দদ্য সংস্থাপন, 
অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া ঘোরতর সমরে 
অমরত্রাস অরাতি নিধন পূর্বরক সহধর্িণী জনক- 
নন্দিনীর উদ্ধার সাধন, মাতৃগণের প্রতি প্রগাঢ় 
ভক্তি ও ত্রাতৃগণের প্রতি অকৃত্রিম স্সেহ প্রদর্শন 
এবহ আত্মস্থখে বিসর্জন দিয়া দিবারাত্রি 
প্রজাগণের মনোরঞ্জন দ্বারা ত্রেতা ঘুগকে 
ধন্য করিয়াছিলেন ; যিনি দ্বাপর যুগের 
শেষে আবিভূতি হইয়া অত্যাশ্চ্্য এ্বর্য ও 
মাধুর্য লীলা করিয়।* ভক্তগণের মনোবাঞ্ছণ পূর্ণ 
করিয়াছিলেন ; ধিনি শুদ্ধোদন গৃহে বুদ্ধরূপে 
জন্মগ্রহণ করিয়! পশুহত্যা দর্শনে দয়ার্জচিত্ত 
হইয়া যজ্ঞবিধির নিন্দাকরত “অহিৎসা পরমো 
ধর্ম” এই মত প্রচার করিয়াছিলেন এবহ জন্ম- 
জরাব্যাধিমরণসস্কুল সংসারক্ষেত্র হইতে শাস্তি- 


0৪) 


পূর্ণ নিত্য নিকেতন প্রান্তিক জন্য নির্ব্বাণের পথ 
প্রকাশ করিয়া স্বজাতীয় ও বিজাতীয় নরনারীকে 
সাহসারিক বিষম দুঃখ বিনাশে সমর্থ ও অক্ষয় 
শান্তি লাভের অধিকারী করিয়াছিলেন; যিনি 
শঙগীগর্ভসিন্ধু হইতে প্রেমময় গৌরচন্দ্রকূপে সমু 
দিত হুইয়া কল্পাষবিষ বিনাশক হরিনামাম্থত 
বর্ষণ দ্বারা কলিমুগের ভীবগণের পরিত্রাণের 
উপায় বিধান করিয়াছেন» যিনি কক্ষিূপে 
আবির্ভূত হইয়া ধুমকেতু সদৃশ তেজোময় করাল 
করবাল ধারণ পূর্বক শ্লেচ্ছনিবহ নিধন করিবেন ? 
সেই সর্বব্যাপী, সর্বনিয়ন্তা, সর্বজ্ঞ, সর্বান্ত 
দামী, সর্বশক্তিমান, সর্বেশ্বর, দর্ধকারণের 
কারণ, সচ্চিদানন্দ ভগবান হরির চরণারবিন্দে 
কোটী কোটী প্রণাম করি। তিনি আমাদের 
অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন ভক্তিশূন্যু অন্তঃকরণ হইতে 
অজ্ঞান তিমির দূর করিয়! তাহাকে জ্ঞনালোকে 
আলোকিত ও তক্তিরসে অভিষিক্ত করুন। 


ইয়রোপীয় নভ্যতাই কি প্ররুত 


সভ্যতা? 





কালের কি আশ্চর্য মহিমা! পূর্ব এতদ্দেশীয় 
লোকে নিক বোধে ইয়ুরোপীয়দিগকে যেরূপ 
ঘ্বণা করিতেন, অধুনাতন “শিক্ষিত” যুবকরৃদ্দ 
উৎকৃ্ট বোখে তীহাদিগকে সেইরূপ সম্মান করি- 
তেছেন; পূর্ব যাহ!দিগের স্পর্শে আমাদের 
পর্ববপুকষগণ আপনাদিগকে অশুচি জ্ঞান করি- 
তেন, আজ তাহারা করম্পর্শ করিয়া সম্ভাষণ 
লা করিলে আমরা আপনাদিগকে অপমানিত 
বোধ করিতেছি) পূর্বে ধাহারা গৃহদ্বারে উপস্থিত 
হইনে সামান্য ক্কষকেরাও গৃহ্য্যস্থিত অনগ 
জলাদি ফেলিয়া দিত, আজ ব্রান্মণতনয়গণও 
তাহাদের উচ্ছি ভোজন করিয়া আপনাদিগকে 
ক্কতার্থ বোধ করিতেছেন; পুর্ব্রে যাহাদের 
পরিচ্ছদ দর্শনে লোকে হাস্য সম্বরণ করিতে 
পারিত না, আজ তাহাদের পরিচ্ছদ পরিধান 
করিয়া আমরা. ল্মাপনাদিগকে ন্মুবেশসম্পন্ন 


(৬) 


বলিষা মনে করিতেছি ১ পূর্বে যাহারা সহক্কত 
শিক্ষা! করিতে অভিলাষ প্রকাশ কবিলে 
্রাঙ্মণগণ কিছুতেই শিক্ষা দিতে সম্মত হইতেন 
না, আজ তাহাদের নিকট বিপ্রবংশীয়েরাও 
শ্রদ্ধাহকারে শিক্ষ/ লাত করিতেছেন ; 
পূর্বের ষাহাদের ভাষাকে গ্রেচ্ছ ভাষা বলিয়া 
লোকে অবজ্ঞা করিত, আজ আদর ও 
যনুপূর্ধাক সকলেই তীহাদের ভাষা শিক্ষা 
করিতেছে পুর্বে ষাহাদেব আচার ব্যবস্থার 
রীতি নীতি দেখিয়া লোকে যার পর নাই 
দ্বণা প্রদর্শন করিত, আজ আমরা সর্ধা প্রকাবে 
তাহাদেব আচার ব্যবহার রীতি নীত্িৰ অনু 
করণে প্রন হইয়াছি; পূর্বে অদ্যমাংলে 
আমভি দেখিয়া লোকে বাহাদিগকে রাক্ষন 
বংশ সন্ভুত বলিয়া সনে করিত, আজ, 
আমরা তাহাদিগকে দেব-তুল্য মনে করি- 
তেছি । এই অবিদিতপৃর্ব অদ্ভুত পরি- 
কর্তনের কারণ কি, ইহা ভাবিতে গেলে 
এককালে বিশ্ময় ও বিষাদ সাগ্রে নিমগ্ন 
হইতে হয়। 


0৭) 


পাঠান ও মঙ্গল বংশীয় সআজাটগণ ক্রমাগত 
পঞ্চশত বর্ষ এই ভারত সাআজা শাসন করি 
য়াও যাহাদিগকে বেদমার্গ পরিভ্র্ট করিতে সমর্থ 
হন নাই, আজ পঞ্চাশত বর্ষ ইৎরাজী শিক্ষা 
করিয়া, তাহারা “ন্বধর্ণ্মে নিধন শ্রেয়ঃ পরধর্টমে! 
ভয়াবহ?” এই বাক্য বিস্মৃত হইয়! স্বধর্্ানুরাগে 
জলাঞ্জলি প্রদান পূর্বক বিধর্িগশের আচার 
ব্যবহার রীতিনীতির অনুষ্ঠানে রত হইয়াছেন। 
অধুনা আমরা জাতিকুলাতিমানে বিসর্জন দিয়া 
আত্মগরিমা শূন্য হইয়। পড়িয়াছি। আমরা মুখে 
কখন কখন ইৎরাজদিগের মধ্ো ব্যক্তি বিশে 
ষের ব। তাহাদের রীতি বিশেষের নিন্দা করি, 
কিন্তু অন্তরে আমরা তাহাদের একান্ত পক্ষ- 
পাতী। আমাদের মধ্যে ষাহার! ইতরাজী শিক্ষা 
লাত করিয়া কতবিদর্ ও উচ্চপদস্থ হইয়াছেন, 
তাহাদের সংস্কার এই যে ইতরাজদিগের অশন 
বসন, সমাজনীতি, রাজনীতি, শিক্ষাপ্রণালী 
ধর্ম প্রণালী প্রভৃতি সকলই উৎকৃ্ বলিগ্! 
বিধাতা ভারত ভূমিতে সত্যতা জ্যোতি? বিকীর্ণ 
করণার্থ তাহাদিগকে ভারতের রাজপজ্গে 


6৮) 


প্রতিঠিত করিয়াছেন। আর ভীহাদের 
দেখাদেখি ইতর লোকদের মনেও যে ক্রমশঃ 
এইবূপ ধারণ হইয়া আসিতেছে, যে ইত্রাজেরাই 
প্রকৃত সভা, ইহাও নিতান্ত বিচিত্র নহে, কেননা, 
“যদ যদাচরতি শ্রেষঠন্তত্বদ্দেবেতরো জনঃ। 
সযৎ প্রমাণৎ কুরুতে লোকভ্তদনুবর্ভতে” ॥ 
শ্রেষ্ঠ বন্তি যাহা আচরণ করেন, ইতর 
ব্যক্তিও তাহারই অনুষ্ঠান করিয়া থাকে আর যাহা 
তিনি মান্য করেন, ইতর ব্যক্তিও তাহারই 
অনুগামী হইয়া থাকে। 
ইতৎরাজ, অন্ন, ফরাসী, রুশ প্রভৃতি 
স্বরূপখণ্ড নিবাসী খৃষরধশ্্মাবলক্ী জাতিগণ 
অনেক বিষয়ে অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছেন, 
তাহার সন্দেহ নাই ; তাহারা কৃষি, শিল্প, জড়- 
বিজ্ঞান, যদ্ধবিদয প্রভৃতি বিদ্যায় বিশেষ ব্যাংপতি 
লাভ করিয়াছেন, কিন্তু যে বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন 
হইলে মনুষ্য দেবত্বের অধিকারী হয়, তাহারা 
দে বিদ্যা লাতের অধিকারী হইতে অদ্যাপি 
সমর্থ হন নাই, আর কোন কালে যে হইবেন 
তাহারও সম্ভাবন! দৃই হয় না। ন্াহারা বাহুবলে, 
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ও কৌশলে নান। দেশ লাভ করিয়া তত্তদ্দেশ- 
বাসীদিগের দেষভাগী হইতেছেন, কিন্তু যে 
আত্যাগ্সিক বলে একজন সামান্য সুত্রধরের পুজ্র 
ঘাদশটা মাত্র ইতর জাতীয় পারিধদ লইয়া 
মর্ভযলোকে এক অক্ষয় ও নিত বাজ্য মংস্থাপন 
করিয়া আজ দুই সহত্র বংসর উহাদের মনে। 
রাজ্যে আধিপতা করিতেছেন, তাহার। অদ্যাপি 
সেই রাজোর রাজভক্ত গ্রজা হইতে সমথ 
ভন নাই। যিনি লোক শিক্ষার্থ ধরাতলে অব- 
তীর্ণ হইয়া দয়া ও ক্ষমা ওণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন 
করিয়। নৈরাগ্য ও ভক্তির মহিম। প্রচার করিস 
গিয়াছেন, তাহারা নামে সেই নরোত্শ 
সেশ্ক হইলেও অদ্যাপি কার্যে 

দেবক হইবার যোগ হন নাই। অভিংস। 
 তবুলোভ, ত্যাগ, শান্তি, মত, সরলতা, 
দয়া, ক্ষমা, ধ্বৃতি, শৌচ, জিতেন্দিয়ত প্রভৃতি 
সব্বগুণের অধিকারী হইতে অদ্যাপি সাহাদের 
তাদৃশ চেষ্ দুই হয় না; ভীহারা কাম, কোধ, 
লোভ, মোহ, মদ, মাৎনর্ষ্যে অভিভূত ও 
শোচাঢার পরিশূনান্হইয়া রহিয়াছেন। ভাহ। 
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দের আচার ব্যবহার দৃষ্টে বোধ হয় যে অর্থো 
পার্জন ও ইঞ্জরিয় চরিতার্থ করাকেই তাহারা 
জীবনের উদ্দেশা বলিয়া মনে করেন। 

প্রক্কত ব্রান্মষণগণের বাবহার স্বতন্ত্র প্রকার । 
তাহারা এই সাহসারিক সখ সম্ভোগকে অতি 
হেয় বলিয়া চিরকাল মনে করিধা আমিতেছেন। 
খরাধামে বাস করিয়াও বরহ্র্ষিগণ যে ্রন্স্থখে 
সুখী, সে স্থখতোগে অধিকারী হইতে অন্য কে 
সমর্থ? ভাহারা যে রাজোর রানা সে রাজ্য 
অন্য প্রকা। যতদিন এই ভূমগডলে ত্রাঙ্ষণ 
খ।কিবেন, ততদিন তাহাদের রাজ্য ধবহন হইবে 
না। সামানা রাজোর রাজাগণ বান্তবিক রাজী 
নহেন, তাহারা রাজের গ্রহরীমাত্র। প্রহরী 
পরিবর্তন হইতে পারে কিন্তু ত্রাহ্মণদের আধি 
পতা ধ্বংস হইবার নহে। বিহারজেতা যবন 
রাজার দৃত নবদ্বীপে সমুপস্থিত হইলে, নৃপতি 
লক্ষণ দেন আপনার ল্লাঙ্জোর শেষদশা উপ- 
স্থিত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া পলায়ন কবি- 
লেন, নগরবানী ব্রান্মণগণ নিরাশ্রয় হইলেন 
এবহ তিমিরময়ী দুঃখবিভাবরী আসিয়া ঘোরতর 
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তিমিরে নগর সমাচ্ছন্ন করিল। কিন্তু অচির 
কালের মধ্যেই নবদ্ীপচন্্র সমুদিত হইয়া সে 
তিমির নাশ করিয়া এক নৃতন রাজ্য স্থাপন 
পূর্বক যবন চগুাল প্রভৃতি সমস্ত জাতিকে 
দেবতা ও দ্বিজগণের শাসনে আনয়ন করিলেন। 
বদি ব্রান্ষণত্থ আকাশ কুম্থুমবৎ্ অলীক পদার্থ 
না হয়, তাহা হইলে এমন একদিন অবশ্যই 
আসিবে যখন অর্থ পরায়ণ পাশ্চাত্য জাতিগণও 
ত্রাহ্মণদিগের নিকট পরমার্থ তত্ব লাভ করিয়া 
বিজেতা হইয়াও বিজিতের ন্যায় ব্যবহাব 
করিবেন। 

ত্রাহ্মণদিগের সভ্যতাই প্রক্কৃত সভাতা। এই 
সভ্যতা যেরূপ প্রাচীন সেইরূপ উৎকৃ। অধু- 
নাতন পাশ্চাত্য জাতিগিগের ত কথাই নাই, 
যখন নীলনদের 'তীরে মিশরবংশীয়দিগেরও 
আবির্ভাব হয় নাই, যখন যবন, পারসীক,রোমক, 
প্রভৃতি পুরাকালীন সভা জাতিগণ অনাগত 
কালগর্ভে অবস্থিত ছিল, সেই অতি পুরাতন 
কালে ব্রহ্র্ষিগণ তরহ্াবর্তে রহ্ষানাম কীর্তন পূর্ব্বক 
পরমানন্দ' উপচ্চোগ করিয়া ভূলোককে দেব- 
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লোকের তুলা আনন্দধাম করিয়া তুলিয়াছিলেন। 
কালের কুটিল গতিতে কত জাতি জন্ম গ্রহণ 
করিল, কত জাতির লয় হইল কিন্তু ব্রা্ষণ জাতি 
যে বলে এতকাল কালের প্রভাব অতিক্রম করিয়া 
আমিতেছেন, দেই বল এতকাল পরে হ্রাস 
হইতে আরম্ত হইয়াছে। 

অধুনাতন পাশ্চাত্য জাতীয় জনগণ শাস্ত্র 
বিদ্যায় 'ব্যুৎপন্ন হইলেও আচার ক্যবহারে এত 
দেশীয় নিক জাতি অপেক্ষাও নিতান্ত নিক? 
শস্্রবিদ্ণাবিশারদ হইলেও, পরাজিত শক্রগখের 
প্রতি ক্ষত্রিবগণের ন্যায় উদার ও সরল ভাব 
প্রদর্শনে অসমর্থ, বাখিজ্য বাবসায়ে বিশেষ দক্ষ 
হইলেও প্রকৃত বৈশ্যগণের ন্যায় চাতুরীশূনয 
বাবহারে অক্ষম, বস্ত্র বয়নাদি শিল্পকার্ষ্য স্ুনিপুণ 
হইলেও এতদ্দেশীয় তন্বাঘাদির নার, সরলতা 
প্রদর্শনে অপারগ । ফলতঃ কোন কোন বিষয়ে 
হারা উৎকর্ষ লাভ করিযাছেন বটে, কিন্তু 
অনেব বিষয়ে এখন পর্যন্ত নিতান্ত হীনভাবাপক্ন 
হইয়া রহিয়াছেল, তাহার সন্দেহ নাই । 

এতদ্দেশীয় কোন কোন, নিন্ক জাতির 
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মধ্যে যে সকল আচার বাবহার দৃ হয়, 
সভ্যাভিমানী পাশ্চাত্য জাতিদিগের মধ্যে 
আচার বাবহারে তাহার বৈলক্ষণ্য দই হয় না। 
এতদ্দেশয় কোন কোন নিক জাতি যেরূপ 
নুরামক্ত, ইহারাও সেইরূপ; তাহারা যেরূপ 
পুরুষ একত্র হইয়া মদ্যপান করত নৃত্য গীত 
আমোদ প্রমোদ করে, ইহারাও সেইরূপ ১ 

তাহার! যেরূপ কদর্ধ্য মাংস ভক্ষণ করে ইহারাও 
সেইরূপ, তাহার। যেরূপ পিতা মাতাকে পরি- 
ত্যাগ করিয়া কেবল “পরিবার” লইয়া বাস করে, 
ইছারাও সেইরূপ। ফলতঃ এই সকল কারণেই 
আমাদের পূর্নপুরুষগণ সমুদ্র পার হইতে সমা- 
গত পাশ্চাত্য জাতীয় জনগণকে দ্বণা করিতেন, 
কিন্ত পাশ্চাত্য বিদ্যায় পারদর্শাঁ হইয়া আমরা 
তাহাদের ও৭ সমূহ জানিতে পারিয়া আপাততঃ 
এরূপ বিমোহিত হইয়াছি যে এক্ষণে আমাদের 
মনে হইতেছে যে তাহারাই বাস্তবিক সভ্য 
কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই গুতীতি হইবে, 
আশাখণ্ড বাসীদের রাজ্যধন লইবার আশায় 
স্ুরূপখও বাদীরা যেরূপ বাস্ত, আপনাদের আচার 
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ব্যবহার রীতি নীতি ও ধর্ট্মের উন্নতির জন্য 
সেরূপ বান্ত নহেন। 

যদি স্থলচর, জলচর, খেচর প্রভৃতি নানা- 
জাতীয় প্রাণীকে বিন করিকা তাহাদের আম- 
মাৎস কিন্ব। অর্ধপক্ মাংসে উদর পূর্তি করিলে 
প্রন্কৃত সত্য হয়, তাহা হইলে আমরা অসত্য ; 
যদি গোমাঘস ও শুকর মাংস আহার করিলে 
সত্য হয়, তাহা হইলে আমর! অসভ্য ; যদি 
আহারান্তে আচমন করিলে এবৎ মলমৃত্র 
ত্যাগ করিয়া জল লইলে অসভ। হয়, তাহা, 
হইলে আমরা অসভ্য ; যদি হাড়ি ডোম চণ্ডাল 
যেখর প্রভৃতির হাতে না খাইলে অদতা হয় 
তাহা হইলে আমরা অসভ্য; যদি চর্ম্মাকার, 
উপানৎকার গ্রভৃতির ব্যবসায় অবলন্ছনে সঙ্কুচিত 
হইলে অনত্য হয়, তাহা হইল স্বামরা' 
অসভা; যদি তৃদ্ধ পিতা মাতার দেবা 
করিলে অসত্য হয়, তাহা। হইলে আমরা 
অসভ্য; যদি স্বজনবর্গের সহিত একত্র 
বাস করিলে অসভা হয়, তাহা হইলে আমরা 
অসত্য । ষদি পিতা মাতাফে পরিত্যাগ করিয়া 
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পপরিবারটীকে” লইয়া থাকা মভ্যতা হয়, তাহা 
হইলে আমরা অসভ্য 9 যদি পিতার নাম জিজ্ঞা- 
সিত হইলে অপমান বোধ করা সভ্যতা হয়, 
তাহা হইলে আমরা অসতা ; যদি কুলাঙ্গনা- 
গণকে অন্য পুরুষের সহিত আমোদ প্রমোদ 
করিতে দেওয়। সভ্যতা হয়, তাহা হইলে আমরা 
অসত্য ; যদি অন্য জাতিকে মাদক দ্রব্য সেবনে 
অনুরক্ত করিয়া তাহাদের অর্থে অর্থবান হওয়া 
সভ্যতা হয়, তাহা হইলে আমরা অসভ্য ) যদি 
ছলে বলে অন্যের রাজ্য আত্মসাৎ করা সভ্যতা 
হয়, তাহা হইলে আমরা অসভয। কিন্তু যদি 
স্বাভাবিক রৃত্তি সমুদায়ের যথাবিধানে পরি- 
চালনা করিয়া কায়িক, মানসিক, পাবিবারিক 
ও স্বমাজ্িক উন্নতি,সাধন করিয়া এহিক ও 
পারত্রিক মঙ্গলের সছুপায় বিধান করা প্ররুভ 
সভ্যতা হয়, তাহা হইলে ত্রাহ্গণদিগের সভ্যতাই 
প্রক্কত সভ্যতা । ত্রাক্মণদিগের নভ্যতার জ্যোতিঃ 
প্রাপ্ত হইয়া অনেক শৃদ্র জাতি ব্রাহ্মণের ন্যায় 
জ্ঞান ও ভক্তিসম্পন্ন হইয়াছেন, আর পাশ্চাত্য 
সভ্যতার সংযোগে ভ্তান্ষণ চগ্ডালের অধম 
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হইতেছেন | আধ্ধ্যবৎশীয়গণ সাবধান হও; 
আপনাদের পূর্বব পুরুল্গণের পাদপন্স চিন্তা 
করিয়া তাহাদের অনুসরণ কর, এমন দিন 
থাকিবে না, এক দিন অবশ্যই সুখের মুখ 
দেখিতে পাইবে । 


“প্ররুতি-বিজ্ঞান” বিষয়ক প্রবন্ধ । 





শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্র বিদ্যাসাগব মহাশয়ের জামাতা ১9. তদীষ 
মেটুপলিটান বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, বি. এ. উপাধিধারী, মুক্ত 
হতকুমার অধিকারী মহাশয়, “প্রকৃত প্রস্তাবে প্রক্তি বিজ্ঞান 
বিষন্ক একখানিও পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই” দেখিয়া 
্রক্কতি বিজ্ঞান নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয্7ন করিয্বাছেন। 
নার, ুষিস্কুলতিলক্‌ শ্রীযুক্ত বাবু মহেত্্রলাল সরকার এম ডি 
এই পুস্তক অন্গন্ধে বলিয্বাছেন, ইহাতে বৈজ্ঞানিক 
শব্দেব যে সকল লক্ষণ দেওয়। হইয়াছে ত২সমূদয় সমধিক 
ধিশন ও ন্যায়পরিশুদ্ধ ॥ এক্ষণে অর্ধিকারী মহাশয়ের প্রক্কাতি- 
বিজ্ঞান, প্রক্কত-বিজ্ঞান না৷ বিকুত-বিদ্ধান হইয়াছে, 
তাা,আমর। প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম । 

খরস্থের গ্রারত্ে পদার্ধের অস্তিত্ব কিন্ূপে উপলব্ধি হয, 
তাহা এইক্ধপে বুঝাইয্ দেওয়া হইয়াছে 7 

"আমরা এই জড় জগতের যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, 
“সেই দিকেই নানা প্রকার পদার্থ ও বহুবিধ প্রাকৃতিক 
“অক্রি্া দেখিতে প্রাই। হুক, কর্ণ, নাসিকা প্রন্ুতি ইন্দ্রিয় 
"্থারা দর্শলেত্রিছের অবিষয়ীছৃত অপরাপর পদার্থের অস্তিত্ব 
শনামাদের উপলনধি হয়” 


(২) 


এক্ষণে অধিকাবী মহাশঘকে আমবা নিজ্ঞাসা কবি, 
ত্বক, কর্ণ, নাসিকা প্রস্থৃতি ইন্জরিষ দ্বাবা দর্শনেজ্ছিযেব বিষী- 
ভূত কোন ভ্রব্যের ৭ কি আমাদেৰ প্রতাক্ষ হয না? চক্ষু 
বাবা যাহার কপ প্রত্যক্ষ হয, বঙনা, নাসিকা ্রস্ৃতি ইহ্ত্রিষ 
গ্বাবা কি তাহাৰ বম গন্ধ প্রভৃতি গুণ অনুভূত হয় না? 

পদাথ যে কি তাহা না বলিষাই অধিকাবী মহাশদ 
পদার্থে অস্তিত্ব কিকপে উপলদ্ধি হয তাহা বুঝাইযা দিবান 
চেষ্টা কবিাছেন। পদার্থ শব্দটা পূর্বতন দার্শনিকেবা বিশেষ 
বিশেষ অর্থে ব্যবহার কৰিযা গ্িধাছেন। বৈশেষিক দর্শনে পদাখ 
শব্দে অব্য, গুপ, কর্ম মামানা, বিশেষ, সনবাষ ও অভাব এই 
সপ্ধ পদার্থ বুঝায। নৈষাধিক মহাশযেবা প্রম'ন,প্রমেষ গ্রস্ৃভি 
যোডশ পদার্থ শ্বীকার কবেন। সাহখ্যমতাবলম্বীবা পঞ্চ- 
বিংশতি তন্বকে পদার্থ বলেন। বেদাস্তবেততাবা একমাত্র 
সঙ্গিদানন্দ অদ্য ব্রক্ষকে “বস্থ” বলিষা থাকেন। কিক 
অধিকাৰী মহাশঘ এই সকল অর্থে কোন অর্থে পদার্থ 
শব্দ ব্যবহার কবেন নাই। আমাদের বোধ হয, বিদ্যা 
মাপব মহাশমের বোখোদযের , প্রথমে, “আমবা ইজস্ততঃ 
হে সমস্ত বস্ক দেখিদ্ত পাই তাছাকে পদার্থ কহে” এই 
মন্থে যাহা! লিখিত আছে অধিকারী মহাশয তাহাবই 
অনুসবণ পূর্বক বারিন্যাস সহকাবে লিখিযাছেন, “আমবা 
এই জড় জগতে যে দিকে দুষিপাত কবি সেই দিকেই 
নান প্রকাৰ পদাখ ও বছবিধ প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া দেখিতে 
পাই।” কিন এইস্থানে “এই জড জগতে” এই তিনটা 
শক প্রধোগ না কৰিলে কি আর্ধেৰ কোন 'বৈলমপ্য হইত? 


(৩) 


আরও দেখ “এই* জড় জগং বলার তাহপধ্যই বা কি? 
যাবতীয় গ্রহ নক্ষত্রাদির সমর নামই জগৎ। জগ২ এক 
ভিন্ন অধিক নাই; যাহা কিছু আছে তাহাই এই জগতের, 
অন্তত, আর যদিই স্বীকার করা ঘাক্স ঘে আরও জগৎ, 
আছে, তাহা হইলেই কি আমর। সেই জগতের দিকে দৃষ্ট- 
পাত করিতে সমর্থ, কি তথায় দৃষ্টিপাত করিলে কোন পদার্থ 
না প্রাকৃতিক প্রক্িয়। দৃষ্ট হয় না, তাই অধিকারী মহাশয 
লিখিয়াছেন “এই জড় জগতের বে দিকে দুরিপাত করি 
সেই দিকেই নানা প্রকার পদার্থ ও বহুবিধ প্রাকৃতিক 
প্ক্রি্ দেখিতে পাই।"' আরও দেখ, জড়শব্টী “জগৎ” 
শব্দের পূর্বে প্রত্মোগ না করিয়। "পদার্থ" শব্দের পুর্বে 
প্রয়োগ করিলে প্রত অর্থবোধ সম্বন্ধে কি হুবিধা হইত, 
না। আর খাত্তবিক কি আমরা হে দিকে দৃষ্টিপাত 
করি সেই দ্রিকেই নানা প্রকার পদার্থ দেশিতে পাই। 
অধিক দূরের কথার আবশ্যক লাই, আমাদের চতুঃপা্নছ 
বাযুময় প্রদেশের সকল স্থলেই সকল সময়েই কি আরা 
নান। প্রকার পদার্থ “দেখিতে পাই” । 
অধিকারী মহাশয় বলেন, আমর! যে দিকে দৃষ্টিপাত 
করি সেই দিকেই নান প্রকার পদার্থ “ও বহুবিধ প্রাকৃতিক 
প্রক্রিয়া দেখিতে পাই”। প্রাকুতিক প্রক্রিয়া ষে কাহাকে বলে 
স্তাহা কোধাও বলেন নাই । 'আর বে সকল প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া 
দশনেজিক্ের বিষয় নহে, ভৎসমুদাসের কিোপে উপলব্ধি 
[ হস তাহাও বলিতে বিস্বৃত হইয়াছেন। তিনি এইমাত্র 
| বশিয়াছেন "বক, কর্ণ, নাসিকা প্রস্থৃতি ইন্লিয ছারা 


(৪) 


দর্শনৈশ্রিযের অবিষ্ীভূত অপরাপর পদার্থের,অপ্তিত্ব আমাদের 
উপলন্ধি হয়।” আমরা পূর্বেই প্রার্শন করিয়াছি, 
ত্বক, কর্ণ, নাসিকা প্রস্থৃতি ইত্রিয় দ্বারা কি দর্শনেন্দিসেন 
বিষীভূত, কি উহার অবিষরীভূত পদার্থ প্রত্যক্ষ হয়্। 
এক্ষণে দেখ "অপরাপর" শব প্রয়োগের তাৎপর্য কি? 
আমরা যে সকল পদার্থ দেখিতে পাই না, এবন্থিধ “অপরাপর” 
বাবতীয় বন্তর অস্তিত্ব কি ত্বগাদি ইল্লিয় দ্বারা উপলক্তি 
হ়। প্রাবিশরীরের অত্যনতরত্থ, ভূগর্ভষ। ত্রদ্ধাণডেৰ 
অন্যান্য প্রদেশস্থিত আমাদের দর্শনেত্রিযের অগোচর 
যাবতীয় পদার্থের অস্তিত্ব কি ত্বক্, কণ, নাসিক! প্রভৃতি 
ইন্রিয় স্থারা আমাদের উপলব্ধি হরঃ আর আমাদের 
তৃষ্টি পথের অন্তত স্থানে যে সমস্ত দর্শনেপ্রিয়ের অগোচৰ 
কাটা প্রভৃতি আছে ব্বগাদি ছার! কি তাহাদের প্রত্যক্ষ হয়? 

পদাবিদ্যার লক্ষণ করিতে পিকনা প্রক্ৃতি বিজ্ঞানকার 
লিখিয়াছেন “এই সকল (জড়) পদার্থের কবরূপ, প্রকৃতি 
ও কার্্যাবলীর বিষয় স্থির করা ঘে শাস্ত্রের উদ্দেশ্য তাহার 
নাম পদার্থবিদ্যা। আমরা চক্ষু, কর্ণ, নামিকা প্রভৃতি 
ইন্জিয় ছারা জড়ের গণ প্রত্যক্ষ করি, জড় পদাথ বত ইন্রিয় 
গ্রাহ্থ নহে। উহার স্বরূপ নিরূপণ করা মানবীয় মলের 
সাধ্যাতীত। 'আরও দেখ, প্রন্কতি শব্বের একটা বিশেষ অর্থ 
আছে। সাংখ্যেরা বলেন এক প্রকৃতির বিকৃতিতে এই 
জগত সমূতপন্ হইয়াছে প্রকৃতি হইতে ঘদি জড় পদার্থ 
উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে “জড় পদার্থের প্রকৃতি” 
এইরূপ প্রয়োগ সঙ্গত হয় না। যদি বল, প্রকৃতি শব্দে 


(৫) 


এখানে গন বা ধন্ম বুঝিতে হইবে, ভাহ। হইলে প্রকৃতি 
না বলিয়। গন বলিলেইত হইত। যদি বল, না তাহা! নহে, 
মৌলিক উপাদান অর্থে প্রকৃতি শব প্রযুক্ত হইযাছে তাহা 
হইলে স্পন্ত করি্কা তাই বলিলেই হইত। আবও দেখ 
কার্্যাবলীব বিষয়” এস্থলে “বিধম" শে অর্থ কি” দর্শনে 
ক্রিষের বিষষ কপ, বসনেক্ি্সেব বিষ বস, রানেক্রিযেব বিষয় পক্ষ, 
পাটীগণিতেৰ বিষ সংখ্যা, বীজগণিতেব বিষঘ বাশি, এবপ বলা 
ষাষ। কিন্তু “কাধ্যাবলীব বিষঘ স্থির কৰা” একথাৰ অর্থ কি? 
কার্ধ্যাবলীব নিম স্থিব কৰা। পদার্থবিদ্যাৰ উদ্দেশ্য বটে 
কিন্ত কার্ধটাবলাৰ বিষম স্থির কৰা এপ প্রযোগই হইতে গাবে 
না। হুত্বাহ “এই সকল পদার্থের স্ব, প্রক্চতি ও কাধ 
বলীব বিষষ্ স্থির কবা যে শান্তর উদ্দেশ্য তাহাকে পদাথ 
বিদ্যা কহে' পণার্থবিদ্যাৰ এই লক্ষণটীৰ একটা কথাও মুক্তি 
সু নহে। 

" পদার্থ ও পদার্থবদ্যার এইকপ লক্ষণ কবিবা তৎ- 
পৰে অধিকাবী মহাশয লিখিযাছেন, “পদার্থবিদ্যা আবাৰ 
কবিন্যা, জ্যোতিরবিদ্যা, বান, প্রক্ুতিবিজ্ঞান প্রস্থীতি 
কতকগুলি সমিকট শাখায বিভক্ত হইযাছছে”। হি বিদ্যা, 
জ্যোতির্বিদ্যা, বসাফন, প্রকুতিবিদ্রান প্রস্ৃতি বিদ্যা গুলি 
পদার্থ বিদ্যাকপ বৃক্ষেব শাখা হয় তাহা হইলে উহ্থাব মূল 
ও কাণ্ড কি? মূলে যে আব কিছুই থাকে না। ফলনঃ দুলে 
কিছু থাকিলে কি আব ঘধিকাবী মহাশয় একপ লিখিতেন ॥ 

ফর্াশী দেশী মহামহোপাধ্যাষ পণ্ডিত চুডামণি অগপ্তয 
কৌন্ডে দ্যোতিধিদ্যা, সাধন, জীবনত্, আত্মত ও 
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সযাজতত্ব এই কয়েকটী বিভাগে বিজ্ঞানশান্ত্রকে বিভক্ত 
করিয়াছেন। জ্যোতিঃশান্ত্রে জে্যোতিদ্ধ সমূদায়ের গতি ও 
পরিমাণাদি, নিধপিত হয়; পণীর্ঘদর্শনে জড়ের ওপ, গতির 
নিয়ম, ভাপ আলোক তড়িৎ প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির বিবরণ 
লিখিত হয়; রসার়ন শানে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় জব্যের 
সংযোগ বা বিয়োগ বশতঃ কিরূপ খণান্তর হয় তাহা 
নিনীতি হয়? জীবনতত্বে উ্িজ্ঞ, অগুজ, অরায়ুজ প্রভৃতি 
খানীদিশের বৃতধান্ত নির্ণাত হয়) আত্মতন্বে আত্মার ও 
মানসিক বৃত্তি জমুদায়ের বিবরণ আলোচিত হয়) আর. 
সমাজতন্বে সমাজ সংশ্থিতির নিয়মাবলী নির্দিষ্ট হয়। এই 
ষকল বিদ্যার মধ্যে জ্যোতির্ষিদ্যার প্রতিপাদ্য সর্বাপেক্ষা 
সরণ, তদপেক্ষণ পদার্দর্শন দুরূহ ও জটিল, আবার 
পদা্ঘনর্শন অপেক্ষা রদায়ন, রসায়ন অপেক্ষা জীবনতত্, জীবন- 
তত্ব অপেক্ষা আস্মতত ও আত্মতত্ব অপেক্ষা সমালতত্ব ছু 
ও জটিল। এই নিমিত্ত হামতি কৌস্তে এখমে ছ্যোতিরধিদার 
উল্লেখ করিয়া তৎপরে ক্রমাহথগ্পে পদাদর্শন, রসায্মন, জীবন- 
তত্ব, আত্মত্ব ও ষমাজ তত্বের উদ্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, 
জ্যোতির্িদ্যা ও সমাজতন্ক যথাক্রমে বিজ্ঞানরূপ বর্ণমালার 
আদ্য ও অস্যবর্ণ। 

অধিকারী মহাশয় পদার্থবিদ্য শব্দ জড় বিজ্ঞান ভর্থে 
ব্যবহার করিয়া তাহাকে ভূবিদ্যা, জোতির্ষিদ্যা, প্রক্তি- 
বিজ্ঞান, রসাক্নন প্রস্থৃতি "শাখায়" বিভক্ত করিয্বাছেন। 
হে শান্ত ছক বিশ্বব্যাপার সম্পায় কিরূপ* নিয়মাহুসারে 
নিষ্পাদিত হইতেছে ভাহ! "আমরা বগনত হইয়া অনাগত 
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বিষদ্ও অনায়ামে গণনা করিয়া বলিতে পারি তাহার নাম 
বিজ্ঞানশান্্র। অতি প্রাচীন কাল হইতে জ্যোরিরবিদ্যার 
আলোচনা হইয়া আসিতেছে, ইছার নেক তত্ব এরূপ 
নির্ণাত হইয়াছে যে পুর্ধষ হইতেই অনেক তাবী ঘটনা 
বলিতে আমরা সমর্থ। এন কি সহত্র সহম্র বংসর পরে 
যে গ্রহণ হইবে তাহাও গণনা করিয়া বলা যাইতে পারে। 
আর কিয়দ্দিবদ মাত্র অভীত হইল ভুবিদ্যার আলোচনা আরম 
হইমাছে। এখন পধ্যত্ত ইহার তত্ব সকল মম্যগ্রূপে 
সন্ধলিত হয় নাই। ভূতসদ্্ধীয় ভাবী ঘটনা গণনা 
স্বারা অবধারপ করিবার উপায় এপধ্যন্ত উদ্ভাবিত হস 
নাই। কবে কোথায় ভূমিকম্প হইবে ইহা আমরা অগ্রে 
গণনা করিয়া বলিতে পারি না। অধুনা যে স্থানে তৃপৃষ্ট 
মহার্ণবে পরিবৃ, সেখানে কতকাল পরে শৈলমালা সমুখিত 
হইবে, কিস্বা যেখানে এক্ষণে অভ্রতেদী তুঙ্গ শৈলশূঙ্গ 
শোভা পাইতেছে, মেখানে কতকাল পূর্বে.সমুদ্র ছিল, 
তাহা আমরা বলিতে পারি না। ফলতঃ ভূবিদ্যার তত্ব 
সকল, যার পর নাই জাল ও ছনিন্চিত। বলিতে কি, 
এখন পণ্যস্ত ভূবিদ্য। বিজ্ঞান ,পদবীতে আর হয় নাই, 
বশিলে অস্যকষ হন না। অথচ, অধিকারী মহাশয় সর্ধাপ্রে 
ভুবিদ্যার নামোল্সেখ করিয়া! তৎপরে জ্যোতি্বিন্যা প্রভৃতি 
অগা শান্্ের নাম করিয়াছেন । 

ভূবিদ্য। সম্বন্ধে সমালোচ্য গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে “হু 
অর্থাৎ পৃথিবী" ঘাহার আলোচ্য তাহাকে ভূবিদ্যা কহে” । 
এনলে ভু কিন্বা পৃথিবী এই হয়ের একটা শব্ষ লিখিলে 
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কি হইতনা। ভু শব্দ কি এত কঠিন যে সঙ্গে সঙ্গে তাহার 
অর্থনা দিলে চলিত না। সে যাহ হউক ভু অর্থাৎ পৃথিবী 
যাহার আলোচ্য তাহার নাম ঘদি ভূবিদ্যা হয়, প্রক্কৃতি- 
বিজ্ঞানকারের এই লক্ষণটা যদি ভূবিদ্যার প্রকৃত লক্ষণ হয়, 
হা হইলে যে সকল বিদ্যার্থা উদ্ত বিদ্যার আলোচনা করেন, 
সাহারাণড ভূবিদ্যা পদবাচ্য হইয়া উঠেন। আর পৃথিবী যে 
বিদ্যার প্রতিপাদা তাহার নাম যি ভুবিদ্যা হয়, তাহা 
হইলে ব্যবহারিক ছুগোল, প্রাকৃতিক ভুশোল, গণিত- 
[ল. ভূদ*নি, ভুমি পরিমাণ প্রভৃতি বিদ্যা সকলকে 
ভূবিদ্যা বলিতে হর। অতএব প্রতীয়মান হইতেছে, প্রুতি- 
ধিজ্ঞানকাৰ জুবিদ্যার যে লক্ষণ করিম্াচেন তাহা উহ্হার 
প্রকত লক্ষণ হয় নাই। 

জ্যোতির্বিদ্যার লক্ষণ করিতে গিছ। অধিকারী মহাশয় 
লিখিয্ধাছেন, জ্যোভি্ষমগুলীর অন্থশীলনই জ্যোতিিিদ্যার 
লক্ষ্য" “জ্যোতি্ষমণ্ডলীর অনুশীলন” ইহার অর্থ কি? 
জ্যোতিদ্ষমগ্ডলী সংক্রান্ত তত্ত মকল অনুশীলন করা যাইতে 
পারে, কিন্তু “জ্যোতিক্ষমণ্ডলীর অনুশীলন” এরূপ প্রয়োগ 
আমাদের সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। জ্যোতির্বিদ্যার অনুশীলন 
সম্ভব, কিন্ত জ্যোতিষ্ষমণ্ডলীর অুলীলনই “জ্যোভির্ষিদা 
লক্ষা” ইহাকে দ্যোতিঃশাস্ত্রের লঙ্গণ বা যাইতে পারে না। 

রসায়ন শাস্ত্রে লক্ষণ স্থলে প্রক্কতিবিজ্ঞানকার লিখি- 
ফাছেন, “জগতে কত প্রকার পদার্থ আছে এবং তঙ 
দায়ের পরস্পর সংযোগ বিয়োগাদির ফল কি) তাহা নিরূপণ 
করা রসায়ন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য” । আমরা "যে দিকে দৃষ্টিপাত 
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কৰি সেই দিকেই নানা প্রকার পদার্থ দেখিতে পাই” 
এই লে পদার্থ শজ যে অর্থে প্রহুক্ত হইযাচ্ছে 
ভাহাই হদি পদার্থ শবের প্রকৃত অর্থ.হয়, তাহা 
হইলে জগতের কথ! দুরে থাকুক, আমাদের এই ক্ষু্দ 
পৃথিবীতে, এসন কি পৃথিবীর একটা িশমাত্ থলে কত প্রকার 
পদার্থ আছে এবং সেই সমুদায়ের পরস্পর সংযোগ বিয়োগা- 
দির কল কি, তাহা নিরূপণ করাও ছুঃসাধ্য হইয়া উঠে। 
মল পদার্থ কত প্রকার ও সেই সকল মূল পদার্থের সংযোগ 
বিষ্োগাদির নিয়মাদি অবধারণ করা রসায়ন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য 
বটে, কিজ্ঞ জগতে কত প্রকার “পদার্থ” আছে ও সেই 
সনদের সংযোগ বিরোগাপির ফল নিরূপণ করা রসায়ন 
শাস্ত্রের সাধ্য নহে। 

প্রক্কতিবিজ্ঞানের লক্ষণ করিতে গিয়া অধিকারী মহাশক্ 
লিখিয়াছেন, “গদার্দ সকল আত্ম প্রকৃতি অব্যাহত বাখিয়া 
ফোন অবস্থায় কি প্রকার রপাস্তর প্রাপ্ত হয় তাহা নিল্- 
পণ করা ও সেই সকল রপাস্তরের কারণ নির্দেশ করা 
থে শাস্তের উদ্দেশ্য তাহান্ক প্রকৃতি বিজ্ঞান কহা যায়” 
অর্থাৎ পদার্থ সকল স্ন্ স্বরূপের রপাস্তর হইতে না দিয়া 
কিরূপ অবস্থায় কিরূপ রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, তাহা নিরূপণ 
কর! ও দেই সকল রপান্তরের কারণ নিরূপণ করা, 
থে শাস্ত্রের উদ্দেশ্য তাহাকে প্রকৃতিবিজ্জান কহে । 
্খীরমতি বালকন্ুশের কথা দূরে থাকুক, স্য়ং রযুনাথ 
লিযেমান ভটটাচার্চও হকার বাবুর এই লক্ষণ বুঝিতে 
সক্ষম কি না সলেহ। এখানে পদার্থ শবধের অর্থ কি? 
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“নন্সপ্রকৃতি অব্যাহত রাখা ইহারই বা তাঙপধ্য কি? 
স্ধপাস্তর শবে শুদ্ধ রূপান্তর না গুণাস্তর বুঝিতে হইবে 
পান্তরের “কারণ” নির্দেশ করা কি সম্ভব? অধিকারী মন্াশক় 
বোধ হয় নিজেই বুঝিয়াছেন ঘে লক্ষণটার ভাৎপর্যাবধারণে 
সহজে কেহ সমর্থ হইবে না, এইজ ্ংই ইহার একটা টাকা 
করিয়াছেন। এই টাকায় বলিয়াছেন “জল অবস্থাবিশেষে 
কঠিন তুষারে পরিণত হয় এবহ কথন বা বান়বীনধবাম্পাকার 
ধারণ কবে, এতদুভয়ের কোন অবস্থাতেই গ্রক্কতিগত 
ব্যত্যয় ঘটে না" আব জল তীয় উপাদান অন্লনক 
ও জলজনক বামুতে বিগ্লিষ্ট হইলে উহার প্রক্তিগত প্রভেদ 
ঘটে, কারণ এই ছুই বাষুব কোনটার সঙ্গেই জলের প্রকৃতিগত 
কোন মৌধাদৃশ্য নাই। জল বরফ কিনব: বান্ণে পরিণত 
হইলে উহার প্রকৃতিগত প্রভেদ হয় না, এই ছুইটার সঙ্ত্রে 
জলের মঙ্ে প্রকুতিগত দৌসাদৃশ্য যেমন তেসলি থাকে!! 
জল যেমন জব বরফও বুঝি তেমনি দ্রব! জল বেসন ঢালিমা 
লওয়া যায় বাণ্পও তেমনি ঢালিযা লওয়া যায়। বরফ থাও, 
জল খাও, আর বাষ্প খাও, একই কখা। যে সকল 
ওপাস্তর স্থানে মৌলিক উপাদানের অন্যথ। ন। হয়, সেই 
সকল খণীস্তর প্রকুত প্রস্তাবে প্রক্ষতি বিজ্ঞানের প্রতিপাদ্য 
বটে, কিন্তু অধিকারী মহাশর তাহা! “পষ্ট করিয়া বুঝাইতে 
পারেন নাই। কিন্ধূপ ঘবস্থাত্ত কিরূপ গণাত্তর হয় আমবা 
এই মাত্র বলিতে পারি, কিন্ত রূপান্তর বা! গুপাস্তরের কারণ 
নির্দেশ কর! অর্থাৎ, কেন যে এক্সপ গুপান্তার হত তাহা আমরা 
বলিতে গারি না । হুতরাং “কোন অবস্থায় কি প্রকার 
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রূপান্তর প্রাপ্ত হয়" বলিয়া তৎপরেই “& সফল বূপান্তরের 
কারণ নির্দেশ করা” বলা যুক্তিযুক্ত হয় নাই । আরও দেখ, 
প্রকৃতি কি ও বিজ্ঞান কাহাকে বলে তাহা না বলিয্াই প্রক্কতি 
বিজ্ঞানকাব প্রক্তৃতি বিজ্ঞানের লক্ষণ কবিয়াছেন। ফলতঃ 
তাহা না হইলে প্রকৃত প্রস্তাবে প্রকুতি বিজ্ঞান হয় কই। 
প্রকৃতি বিজ্ঞানের তীয় পৃষ্ার প্রথমে লিধিত হইাছে, 
গমস্য্য যেমন কখনও ভাবলহ্রীতে আন্দোলিত হুইযা। 
“সৌম্য মূর্তি ধারণ করেন, কখনও বা রোষ কষায়িত লোচনে 
"ক্ষম্পিত কলেবর হইতে থাকেন, কখনও উৎসাহে স্ষত্তি- 
মান হইযা। কঠিন কার্য সম্পাদনে নিরত হয়েন, কখনও 
শা নৈরাশ্য সাগরে নিম হইয়া নিতান্ত নিম্তেজ হইয়া 
“নয প্রক্ষতিও তেমনি কধনও মোহন সজ্জা হুসজ্িত 
চহুইয়া ভুবন বিমুগ্ধ কৰিতে থাকে, কখনও বা “উগ্র মুভি 
“খানন গুর্রক জগ বিষ্নিত ও ভীতি সঙগ,ল করি! দুলে 
পর্াবা কখনও বা স্ক্তিহীন হইযা নিস্বেজ হই পড়ে” 
ধিনি কোটী কোটা হুর্ঘ্য ও কোটা কোটিনক্ষতরে পরিশোভিত 
হই লশ্বরপ ধারণ পূর্লাক *অনস্ত আকাশে নির্তর নৃত্য 
করিতেছেন ;*ধিনি এককালেই কীয ভেজঃপুঞ্জ নযন- 
বুগল হইতে তোজোবাশি বিকীর্ণ করিয়া দিজুখ সমৃন্ভাসিত 
কৰিতেছেন এবং পৃষ্টদেশে তিমিরন্নপ কেশজাল লক্ষিত করিয়া 
চারণ মলিন বসনে দিগ্গেহ আবৃত করিতেছেন; বনে 
খিনি এককালেই মুখচন্্র হইতে অমৃতধারা বর্ষণ পুর্ব 
(লোক সকলকে পরিতৃপ্ত এবং ললাট দেশ হইতে কালানল 
শিখা বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে ব্যাকুলিত করিতেছেন; 
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খিনি এককালেই জীবগণের জীবনোপযোগী তি প্রয়োজনীয় 
ব্যাপার কল সম্পাদন করিতেছেন এবং তাহাদের বিনাশ 
সাধনার্ঘ নানাবিধ উপায় বিধান করিতেছেন; ঘিনি এক 
কালেই কোটী কোটা জীবের প্রস্থৃতি হইস্তা মহাকালের 
বক্ষোগরি দিশঙথরী ক্ূপে বিরাজমনা হইতেছেন এবং কোটা 
কোটী জীবের জীবন সহহার করিয়া মুগ্ুমালা পরিধান পুর্ববক 
মুণুমালিনী রূপে শোভা পাইন্তেছেন, সেই তেজোমমী প্রকৃতি 
পকধন কখন নিস্েজভাবাপন হন,* একথা যে নিতান্ত 
সুক্িবরুন্, ভাহার সন্দেহ নাই। ভিল মাত্র কালের জনও 
তিনি নিস্তেজ ভাব ধারণ কবেন না। তিনি শান্ত, বৌদ্র, 
বীভৎস, ভান, বীর, 'অচৃত, করণ প্রভৃতি যাবতীয় বসেৰ 
ন্থান। তিনি যে কেবল সৌ্যমুর্তি ও উত্রস্ৃতি ধাবণ 
করেন এমভ নহে, তিনি এককালেই শান্ত, প্রচণ্ড রৌজ, 
বীভৎস ইত্যাদি ভাবাপস্র। যেখানে তাহাকে নিতান্ত নিস্তেজ 
বলিষা সাধারণ জনগণের জ্ঞান হয়, বিজ্ঞানের চক্ষুতে দেখিলে 
সেখানেও তাহাকে মহাভীমা দেখিতে পাওয়া যাষ। পুততিগদ্ধ 
পুদ্ধরিণীর বিশ্ুমাত্ত জল লই অনুবীক্ষণ সহকারে .দেধিলে 
তন্মধ্যে বিবিধ বর্ণের কীটাগুগগ ইতত্ততঃ ভরসার বেগে বিচরণ 
করিতেছে দেখিয়া বিস্ময় সাগবে নিমগ্র হইতে হব। স্থির 
ভাবাপন্ন নীরনিধির মধ্যে বিজ্ঞান নেততে নিরীক্ষণ কৰিলে 
সহস্ঞ সহস্র জলচর জীবসকল তন্সধেয সঞচরণ করিতেছে ও 
বঙ্গ ভোজনোপহোগী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায় জীবকে গ্রাস 
কৰত জীবন যাত্রা নির্বাহ করিয়া, “লীবো' জীবস্য জীবনং 
এই বাকোর সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে এবং মহাসাগর 
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মধো স্থানে স্থানে ক্ষুত্র ্ুন্ত কোটী কোটী প্রবাল কীট 
সবে হইয়া প্রহৃত উদ্যম সহকারে শৈলমাল! বিনির্্াণ 
করিতেছে, এই সকল বিষ পর্যালোচনা কাঁরলে বিশ িড 
হইতে হত্ব। যে ভুমগুল শদ্য-্াশি লুৎপাদন করিয়া 
কোটী কোটী জীষের ক্ুান্ি সির্ধাশ করিতেছে, তাহার 
অপ্তরে নিরস্তর তত়ঙ্কর অগ্নি জলিতেছে; থে আলোক- 
ষাগরে অ্রষাণ্ড পরিবেষ্টিত, নিমেব মধ্যে ভাহার তরঙ্গমালা 
ছালোক হইতে ভূলোকে আসিতেছে, এবং নিশকালে 
নক্তোমণ্ডলে থে সমস্ত ক্ষুত্র ক্ষুদ্র নক্ষত্র দেখিয়া আমব! 
বিমোহিত হই, তাহারা প্রত্যেকেই এক একটা প্রকাণ্ড 
প্রকাণ্ড ক্যেতিক্ষম্তলী এবং সেই কল জ্যাতিষ্ষ- 
মওলীতে কত আশ্তর্ঘ্য কাণ্ড সকল সংশষটিত হইতেছে, 
এই সক্কল বিখ চিন্তা করিলে ভীত ও চমংস্কত হইতে হয়। 
ফলত; আমরা খখন প্ররুতিকে শাস্তসুর্তি দেখি, তিনি যে 
তধসই শান্ত, কি আমরা যখন তাহাকে উ্রনূর্তি দেখি, 
ভিনি যে তখনই উর, এমত নহে। তিনি এক কালেই 
প্রচ প্রশান্ত। এই *লিখিত্ত মহাত্মাগণ ভ্হাকে 
পমহাভীমাৎ ঘোর দং&রাৎ হসমুখীং" বলিত্বা গুব করিয়া 
খাকেন। 

অধিকারী মহাশগগ লিখিকাছেন। “প্রকৃতি কখন মোহন 
দজ্জায় তুসক্জিত হইসজ ভুবন বি করিতে থাকে, কখনও 
হা উপ্রমুর্তি ধারণ পূর্বক জগৎ, বিস্ুদিত ও ভীতি সংকুল 
করি ভূলে ।ঘ ,কিস্ত এই বলা, জার প্রকণি প্রন্কতিকে 
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কখন বিমুদ্ত ও কখন বা বিগুনিত করে, কিবা ভুবন ভুবনকে 
কখন বিমুগ্ত ও কখন বা! বিদুনিত কবে, এই বলা কি 
তুল্য নহেঃ 

অনস্ভর অধিকারী মহাশয় লিখিয়াছেল, “ধে নিযগুদ 
“নভোমণ্ল এক সময বিমল চক্্রালোকে উত্জ্বল হইস্া 
“বর্শকেৰ নয়ন মন পরিতৃপ্ত করিতে থাকে, সেই লভোমণওল 
“ক্িকিৎ কাল পরেই খননবটায় আচ্ছন্গ হুইক্সা অশনি 
এনিপাতে ও বারিবর্ঘণে সেই দর্শককেই ব্যাকুলিত ও নগ্্া- 
পাত করিয়া তুলে।” নীরদণনয নিল নীল নভোমণ্ডলে 
নিশানাধের নয়ন-রগ্ন নিকলপম শোভা সন্শশনি করিছা 
ধন কেহ বিমোহিত হইতে থাকেন, ঠিক তাহার “কিক 
কাল পরেই” কি গগনমণ্ডল ঘোরতর ঘন টায় আবৃত 
হইয়া বিদ্যুৎ ও বনধ্বলিতে “দেই দর্শককেই” ব্যাকুলিত 
ও সপ্্রাসিভ করিয়া ভুলে? অশনি-ধর্বনিতে লোক ব্যাকুল 
হত এবং প্রলম্ম কালের বারিবর্দগেও ব্যাকুলিত হইতে 
পারে। কিন্ত “অশনিনিপাতে ও বারিবর্ধণে লোক ব্যান্থু- 
লিত ও সন্্াসিত হয়” এরূপ বলা সঙ্গত নহে। করবিগপ 
“অশনিঃ পতনেন বেদনা” ইত্যাদি স্থলে অশনি পাতের 
উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্ত প্রকৃত প্র্তাবে- প্রকৃতি বিজ্ঞান 
বিষ প্রস্থ লিখিতে ধাহার প্রতিজ্ঞা, তিনি যে জানেন 
না ফে শশ বিষ্বাপবৎ "অশনিপাত* অলীক। ইহা অপেক্ষা 
আক্ষেপের বিষয় জার কি আছে? 

বঙ্গীয় বিজ্ঞান-গগনের ইন্র-্বরূপ অধিকররী মহাশয় কর- 
তলে লেখনীরূপ বনি ধারণ পূর্বক মূষলধারে বাকারূপ বারি- 
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বশে পাঠক বুন্দকে "ব্যাুলিত ও মাগি” করিফ়া ত্পরে 
বজ্োগম কামানাস্্রবিনির্সত সীনক-খণড দ্বারা মন্দুখস্থ যাব- 
তীয় পদার্থ ছিন্ন তির করিতে প্রবৃত্ত হইয়। লিখিয়াছেন, 
মীমক স্বভাবহ১নিশেষ্ট পদাখ, কিন্ত সেই মীদখকণ কামা- 
নের অত্যন্তর হইতে বিনির্গত হইলে প্রতৃত পরাক্রমশালী 
হুইগ্া সন্ুধস্থ যাবতীয় পদার্থ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে, 
আবার পরক্ষণেই দ্বকীয় নিশ্চেষ্ট ভাব পুলঃপ্রাপ্ত হজ” 
সীপক কেন, সকল বন্তইভ হ্বভাবতঃ নিশ্েষ্ট ; কিছুতেই 
জড় জব্যের নিশ্েষ্ট ভাবের অন্যথা হয় না; যখন নিশ্চল 
তখনও ঘেক্পপ নিশ্েষ্ট, ঘখন সচল তখনও সেইরূপ 
নিশ্চেষ্ট; কেন! আপন চেষ্টায় ভাহারা চলিতৈও পারে না, 
আর আপন চেষ্টা স্থির হইতেও পারে না। জীদকথও্ড কামা- 
নের ক্ত্যন্ত হইতে বিনিপর্ত হইলেই কি প্রদুত বেগ বিশিষ্ট 
হয়? কামানে বদ্ধ বাকুদ না থাকে, তাহাতে হি অগধি সংযোগ 
লী কর! ঘায়, তাহা হইলেও কি বীসকখণ্ড কাষানাভ্যন্তর 
হইতে (িনির্গম নিবন্ধন বেগ বিশিষ্ট হন্দ? অনেক স্থলে 
কামানের গোলা সম্দস্থ বুদ্ধ অতিক্রম করিয়া! যায়, আর 
যাহার উর, পতিত হয় তাহাকেও সকল সমস ছিন্ন ভি 
করিতে পারে ন! ৮বাক্রদপূর্ণ কামানে অগ্পি সংযোগ করিলে 
তক্ির্ত খোলা. প্রভৃতবেগবিশিষ্ট হব, প্রভুত “পরাক্রমশালী” 
হয় না, জার নিমের পর কিতাব পরেই নিশ্চল হয় 
বটে, কিন্ত “নিশ্েষ্টভাব পুলঃপ্রাথ হু”, এক্সপ বলা যুক্তিযুক্ত 
নছে। এই স্থলে কামানের গোলা, এই অর্থে সীদকখণ্ড 
শব্ধ ব্যদহাত হইছে, চিত্ত কামানের গোলা! বিশুদ্ধ নীসক- 
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নহে, প্রকৃতি বিজ্ঞানকার ঘে ইহাও অবগন্ধ নছেন, ইহা 
অপেক্ষা আশ্চর্থোর বিজ আর কি আছে? 

অনন্তর অধিকারী মহাশগ্জ লিখিক্কাছেন, “কাহাকেও, 
কখন প্রচুল্নচিত কিস্বা বিমর্থভাবাপর, কাধ্যনিষ্ট কিনা 
অবসাদগ্রস্ত দেখিলে হন্ুসক্থান করি আমর! ভাহার 
ভানবশ ভাবাস্তরের কারণ নির্দেশ কৰিতে পারি।” বিশেষ 
অনুসন্ধান না করিয়াও অনেক ক্ছলে অন্যের ভাবাস্তরের 
কারণ নির্দেশ করিতে পারা যায়, আর নুসক্ধান করিয়াও 
অনেক স্থলে অন্যের হর্ধ হুঃখাদির কারণ নির্ করিত্ছে 
পারা হাক্স না। খন আমরা রাজদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিকে 
রাজকীয় প্রহরিগ্রণে পরিবেষ্টিত হইয়া বন্দীপালা বা বধ্য- 
সুমি অভিমুখে বিষ বদনে হইতে দেখি, তখন আমা 
অনুসন্ধান ন| করিয়াও কি তাহা্প বিষমভাবের কারণ বুঝিতে 
পারি না? যখন ব্সামর! স্বেহ্মযী জননীকে স্বকীস্র শিশু 
মন্তানের সুখচুস্মন করিয়া প্রদুন্নবদল হইতে দেখি, তখন, 
আমরা অনুসন্ধান না করিগ্াও কি ভাহার প্রসন ভাবের 
কারণ অবধারণ করিতে সমর্থ হই না? জ্ছাবার দেখ, সনু 
সন্ধান করিলেই ফি নকল ছলে অন্যের দাসত্বের কারপ 
নির্ণ করিতে পার! হা? খে বীর্বন্ত দেশীয় সেনাঙ্লের 
অন্ত রাজতক্তি ও প্রভৃত পরাক্রঘে ইংরাজ রাজপুরুষগণ 
এছদ্দেশে ঈদ্বশ বিশাল দাত্রান্য মংস্বাপনে সমর্থ হইয়া 
ছিলেন, ব্রিংশতবর্ধ পূর্বে কি দিমিত্ত ত্রাহারা সেই রাজ 
ভক্তি বিসর্জন দিঙ্া রণরজে উন্মত্ত হই মহোদ্যম অহ- 
কারে ইত্রাজদিগের সহিত সুদ্ধে প্রন হইয়া ভারত ভূমি 
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নরশোণিতে প্লাবিত করিস্াছিল, তাহার প্রন্কৃত কারণ এপর্ঘস্ত 
কি কেহ নিরূপণে সমর্থ হইফ্জাছেন? অন্যের মসের 
ভাবের কথাক়্ আবশ্যক নাই, নিজের মনে যে ষকল 
ভিন্ন ভিন্ন ভাবের উদয় হয় তৎসমুদয়ের কারণ নির্ণয় করাও 
নিতান্ত সহজ নহে। কখন কখন এক্প হয় যে,কিছুই 
ভাল লাগে না, চিত্ত অস্থির বা অবসন্ন হয, কিন্তু কেন 
বে হয়, তাহা আমরা ভাবিয়া স্থির করিয। উঠিতে 
পারি না। 

তদনস্তর অধিকারী মহাশয় লিখিয়াছেন, “জগতের হাব- 
তীয্ঃ জড় পদার্থের অবগথান্তর সংঘটন বা প্রাকৃতিক কাধ্যা- 
বলীৰ কারণ নির্দেশ করিতে পারা যায়) জগতের কথা 
দূরে থাকুক, পৃথিবীন্থ যাবতীয় জড়পদার্থের অবস্থান্তর সং" 
টনের কারণ নির্দেশ করাও আমাদের সাধা নহে। 
বিবেচনা করিয়া দেখিলেই প্রতীতি হইবে, ক্মামরা একটা 
বন্রও সমস্ত অবস্থাস্তরের কারণ নির্দেশ করি উঠিতে 
পারি না। আমরা কোন কোন স্থলে ভ্রব্যাদির অবসথান্তরের 
ও শরান্টৃতিক কারধাবলীর নিম নিকপণ করিতে পারি; কি 
এমকল অবস্থান্তরের কারণ নিরূপণ করা আমাদের সাধ্য নহে। 
বীজ হইতে বৃষ্গণদি উৎপন হস্ছ। বসন্ত সমাগসে বুগ্ষঘকল 
নবপল্পবে সুশোভিত হত, কিন্ত কেন যে একটা কু বীন্দ 
₹ইতে ক্রমশ: একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, কেন যে কঠিন 
শাখা প্রশাখা হইতে কোমলগল্পব সকল উদ্ধত হয় এবং কেনই 
ঝা বিবিধবর্ণের পুপ ও নানা একার ফল উৎপন্ন হর, তাহ। কে 
বলিতে পারে? কোন কৌনউদ্ধিজ্ফের বীজ একভাবে সমিকায় 
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প্রোধিত হইলে এক বর্ণের ফল উৎপন্ন হয়, আবার অন্ত 
ভাবে রোগণ করিলে অন্ত বর্ণের ফল উৎপন্ন হয়; কোন 
কোন পুষ্প বৃক্ষের শাখা বারগ্থার কর্তিত করিয়া প্রোথিত 
করিলে পুশ্পের আয়তন ও সৌন্দধ্যের বৃদ্ধি হয়, ইহার 
কারণ কে বলিতে পারে? কোন স্থানে কি 
গোমর রাধিকা দিলে তাহাতে নানাবিধ কীট উৎ- 
পন্গ হত, কিন্তু কেন হয়, তাহাকে বলিতে পারে? 
এতদ্দেশে স্থানে গানে মধ্যে মধ্যে তোপধ্বনির স্তা 
শব্দ শুনিতে পাওয়া ঘা, কিন্ত ন্ূপ ধ্বনির কারণ এপধ্যস্ত 
কেহ কি নির্দেশ করিতে সমর্থ হইঞ্জাছেন? জল জমিন 
বর্ষ হইলে সেই বরফ কি নিমিত্ত প্রপারিত হত, ইহা কি 
কেহ বলিতে পারেন? হীরক ও অঙ্গার একই মূল পদাথ 
হইতে উৎপন্ন; কিন্তু সেই এক সুল পদার্থের পরমাণু: 
গণের কি প্রকার বিনিবেশ বশত; অঙ্গার হস আর কিরূপ 
সসিবেশ নিবন্ধন সহাদুল্য হীরক সমুতপন হ্, ইহা কে 
বলিতে পারে? ফলত: আমরা কোন কোন স্থানে কি 
অবস্থায় কিন্প অবস্থন্তর হয়, এইমাত্র বলিতে পারি, কিজ্গ 
কেন যে এপ অবস্থন্তর হয় তাহা বলিতে পারি না। 
তাপ সংযোগে ড্রব্য সকল সচরাচর প্রপারিত হয়, আর সীতল 
হইলে সঙ্কুচিত হয় এই মাত্র বলিতে পারি, কিন্ত কেন হয় 
ভাহা বলিতে পারি না। ফলতঃ জগতের ফাবতীয় জ় পদ্ার্থেব 
ববসথস্তর সংঘটনের ও প্রাকৃতিক কার্্যাবলির কারণ নির্দেশ 
করা সামান্য জড়বিজ্ঞানবেস্তাদের সাধ্য লছে। জ্ঞানলব 
র্সিদ্ধ পণ্ডিত্গণ বিপ্যারত্বাকরের নিকট একটা রব প্রাপ্ত 
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হইলেই আপনাদিগকে সর্ধরতবসম্পন্ন বলিয়া মনে করিয়া 
থাকেন, কিন্তু অশেষজ্ঞ জ্ঞানিগণ সতত এই বলিয়া ছুংখ 
করেন, যে জানরত্বাকরের সমীপবর্তাঁ বেলা ভুমিতে উপলখ্ড 
গ্রহ করিতে বেলা অবসান হইয়া গে। 

তৎপরে অধিকারী মহাশগ্প লিখিয়াছেন, অধুনাভন 
"তরক্কতিবিৎ পণ্ডিতের বলেন যে বাবতীয় প্রান্কৃতিক 
“কাধ্যাবলীর মূল কারণ গতি। শব, তাপ, আলোক, 
"তড়িৎ, প্রস্থৃতি প্রাকৃতিক শক্তি সমূহও গতির রূপান্তর 
পমাত্র। কিন্ত বল ব্যতীত গতির উৎপত্তি সন্তবে না এবং 
“বিল ও গতির অস্তিক স্বীকার করিলেই বলের প্রয়োগ- 
"স্থল ও গতির আধার অর্থাৎ গমনশীল পদার্থের অস্থিতব 
“করনা করাও অপরিহাধ্য। হুতরাৎ বল, গতি ওগতির 
"আধার জড়পদার্থ প্রক্ৃতিবিস্ঞানের হুল সুত্র। এই শান্তর 
একখান করিলে বাহ্য জগতের গুড় বহদ্যোর নিগূভ তক 
অবগত হইস্থা চমহকত হইতে হয় ।" 

অধুনাতন প্রক্কতিবিৎপত্তিতেরা না বলিয়া এম্বলে প্রকৃতি 
তক্কবিৎ কি প্রক্তিবিজ্ঞনবিৎ পতডিতেরা বলিলে কি সঙ্গত 
হইত না? নব্য প্রক্কতিত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এরূপ বলেন না 
ফে যাবতীয় প্রাকৃতিক ব্যাপারের মূল কারণ গতি। অধিকাবী 
মহাশক্লই বলিগাছেন “বল ব্যাতীত গতির উৎপত্তি, সম্থবে 
না” অর্থাৎ গতির কারণ বল। বদি গতির কারণ বল হয়, 
ভাহা হইলে প্রাকৃতিক ব্যাপার সমূদায়ের মুল কারণ বল। 
শষ, তাপ, আলোক তড়িৎ ইহাবা গতির রূগাত্তর মাত্র 
অকপ বলা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। বন্তর পরমাণু 
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সকলের একপ্রকার কম্পনে বায়ুবাশি কম্পিত হইয়া কর্ণকুহরের 
পটহে, আঘাত করিলে শব্দজ্ঞান হ্স অর্থাৎ গতি না 
থাকিলে শবজ্ঞান হইত না, কিন্ত ভাই বলিয়া শব্দ ও 
গতিকে অভিন্ন বলা যাইতে পারে না। ভাপ, আলোক, 
তড়িৎ সম্বন্ধেণ এই রূপ | কেছ কেহ বলেন, জড় 
দ্রব্যের পরমাণু সকলের এক প্রকার আন্দোলনে হেধার) 
আকাশ নামক বিশ্বব্যাপী হৃক্ষ পদার্ণ বিশেষ সঞ্চালিত 
হইলে যে তরঙ্গ উতপর হয়, তাহা দর্শনেস্রিয়ে লাগিলে, তাপা- 
দির জ্ছান হয়, কিন্ত তাই বলিয়া তাপ আলোক ও-তড়িৎ এবং 
তি ষে একেবারে অভিন্ন ইহা কি প্রকাবে বলা যাইতে 
গ্রারে। আরও দেখ জড় জব্য গতিসম্পর হয় বটে, কিন্ত 
[চাই বলিঙকা জড় ভ্রব্কে গতির আধার বলা বাইতে 
পানে না। ৈলের আধার পাত্র, এক্প বলা বাইতে 
পারে, কিন্ত গতির আধার জড়, এরূপ প্রয়োগ সঙ্গত 
নহে। বল্প গতি ও গতির আধার জড় পদার্থ, প্রকৃতি- 
বিজ্ঞানের মুল “তর, একপ বলাও সঙ্গত নহে। বল, গতি 
ও জড়ের গুন প্রক্কতিবিজ্ঞানেন মুখা প্রতিপাদ্য, এক প'বলা 
ফাইতে পায়ে। কিন্ত উহাদিগকক প্রক্ৃতিবিজ্ঞানেয “হুত্র” 
বলিতে গারা যায় না। এই শাস্ত্র অধায়ন করিলে "জগ- 
তের গুড় রহগ্যের নিগৃঢ় তত্ব অবগত হইফ্কা চমৎকৃত 
হইতে হয়।” “বাহা জগৎ” যে কাহাকে বলে তাহা 
পাঠকদের হুন্দর কআবগতির নিমিত্ত হুষ্টকুমার বাবু 
কোথাও স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই! আমদের শরীরের 
বহিস্থিত পদার্থের সমটিই বাহ জগৎ, কি জাত্মাতিরিজ্ 
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হাবতীয় পদার্থের সমররিই বাহ্য জগৎ, ইহা স্পষ্ট করিয়া 
উজ্ত হয় নাই। সমুদ্র জড় পদার্থের গণ ও কার্যাবলী 
নিক্ধপণ করা যে শাঙ্জের উদ্দেশ্য তাহার নাম পঙ্াথ বিদ্যা, 
্ার প্রক্কতিবিজ্ঞান উহার একটা শাখা মাত্র, ইহা গ্রন্থের 
প্রথমেই বলা হইয়াছে, হুততরাৎ এক প্রক্কতিবিজ্ঞান পাঠে 
বাহ্য জগতের গৃড় রহস্যের লিগুড় তত্ব সমুদ্র জানিতে 
পারিবার সস্াবনা কোথায় প্রতি বিজ্ঞান শাক্স অধ্যঘ্নে 
খোন কোন স্থলে কি হইলে কি হয় এইমাত্র জানিতে 
পারা যায়; কিন্ত এই শাস্ত্র অধ্যঙ্সনে “জগতের গুড় রহ- 
ম্যের মিগৃড় তত্ব" জানিতে পারা যাক্স ইহা বিজ্ঞান- 
বস্তা বলেন লা। যোগীরা যোগবলে অনেক নিগৃঢতন্ 
জাশিলে জানিতে পারেন ) কিন্ধ সামান্য জড়বিজ্ঞানবেত্তারা 
গড় রহম্যের তস্বাবধারণে সক্ষম নছেন। আর “গৃঢ় রহস্যের 
নিগৃছ তত্ব” ইছারই বা প্রন্কত দথ কি? গুঢ রহস্যের 
নিগৃড়তত্ব আর “গৃড় তত্বের নিগৃড় তব”? কিন্থা “গুড় রহ- 
োর নিগৃড় রহস্য" বলা প্রায় তুল। আমর প্রক্কতির 
নিগ্ছ,তত্ব আবধারণে সক্ষমূ নহি। যে প্রগাড়হীশকিসম্পনন 
কারলীলের খদতলে বসিদ্া বিশিষ্ট বিশিষ্ট বিদ্ান ব্যক্তিগণ ও, 
ছিক্তি ওত্রদ্ধা সহকারে উপদেশ গ্রহণ করিতেন, তিনি এক 
স্থানে বলিদ্বা্ছেন আমরা প্রকুতির গৃঢ় তত্ব অবগড নহি, আর 
কোষ কালে যে ক্বগত হইতে পারিব, তাহারও সম্ভাবনা 
লাই। 

জধিকারী * মহাশক্স গ্রন্থের ছুমিকান্ক লিখিয়াছেন 
"সবিশেষ যত ও পারভ্রম সহকারে এই পৃত্ক রচনা 
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করিয়াছেন”, আমর1ও সবিশেষ বহু ও পরিশ্রম সহকারে 
গন্থের প্রথম তিন পৃষ্ঠার সমালোচনা করিলাম। আমরা 
খবহ! বলিলাম বোধ হয় অধিকারী মহাশগ্স তাহাতে "রোষ- 
কথায়িত লোচনে কম্পিত কলেবর” হইয়া “উগ্রমুর্তি ধারদ 
পুর্বক জগত বিছুনিভ” করিতে উদ্যত হইবেন না। 
দেশীয় ভাষাক্ বিজ্ঞান শিক্ষার পথে দণ্ডায়মান হই তিনি 
স্বকীয় নামের সার্থকতা সম্পাদন করিক্সাছেন, কি না, 


পাতে বুখিবে ইহা হু চারি দিবসে! 
সুবিতে নারিবেসূর্ঘ বষর চমিশে ॥ 


জড় ও জড়ের ওগ শীর্ষক প্রথম পরিচ্ছেদে “জড়ের 
প্রকৃতি ও উৎপত্তি” বন্ধে লিখিত হইয়াছে,_ 

শজড়ের প্রকৃতি ও উৎপত্তি। চক্ষু, কর্ণ, নামিকা, ত্বক, 
প্রভৃতি ইন্রির ছারা যাহার অস্তিত্ব উপলদ্ধি হয় সচরাচর 
'তাহাকেই জড় পদার্থ কহা যায়। কি দুল, কি সুশ্, 
শাক বৃহ, কি কু, কি চেতন; কি অচেতন জগতের 
"হাবতীগ্প জড় পদা্ণ৬৫। ৭* টা,মাত্র মূল পদার্থের ক্ন্টার 
পঅনু বা পরমাধু সহযোগে সংগঠিত হইস্বাছে 1" 

জড় কাহাকে বলে অধিকারী মহাশয্স তাহা কোথাও 
বলেন লাই, পদার্থ কাহাকে বলে তাঙাও কোথাও বলেন 
নাই; এ স্থলে জড় পদার্থ কাহাকে বলে এবং জড়- 
পদার্থ সকল কতকগুলি মূল পদার্থ হইতে উৎপন্ধ এই 
আান্র বলা হইস্জাছে। জড়ের প্রকৃতি কি, তাহা বলিতে গেলেন 
কিন্তু বলা হইল না।: আর জড়ের উৎপত্তি সগবক্ধে 
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এই মাত্র বলা হইল যে ৬৫। ৭৮ টা মুল পদার্থ হইতে 
উহারা উৎপন্ন। এক্ষণে অধিকারী মহাশকসকে লিজ্ঞাসা 
করি মূল পদার্থগুলি কি জড় পদার্থ নয়। উহারাও দি 
জড় পদার্থ হয়, তাহ! হইলে “জড়ের উৎপনি' দঙ্থন্ধে 
কিছুই ত বিশেষ করিয়া বলা হইল না। 

জড় পদার্থের লক্ষণে উত্ত হইয়াছে, চক্ষু, কর্ণ নাসিকা 
ত্বক প্রস্ততি ইন্্িয় দ্বারা যাহার অস্ত্র উপলক্কি হয়, সচ- 
রাচর তাহাকেই জড়পনার্থ কছে। এগ্সপে সচরাচর শব্দ 
প্রত্োগের তাৎপর্য কি? তবে কি কোন কোন দ্ছলে কি 
কোন কোন সমরে চক্ষুরাদি ইল্লিয় দ্বারা যাহার ৩৭ প্রত্য্ষ 
করা যাস তাহা জডপদার্থ “নহে? 

চক্ষু, কর্ণ, নাষিকা' ত্বক প্রভৃতি ইন্জিন দ্বারা যাহার অস্ত 
উপলঙ্ধি হয় তাহাকে জড়পদাথ/ কা হাত, এন্কলে চারিটা 
ইীন্রুয়ের উত্লেধ করিয়া তংপরে "প্রভৃতি” শন প্রয়োগের 
তাধপরধ্য কি? প্রভৃতি শে এখানে কোন্‌ ফোন্‌ ইত্রি় 
হুচিত হইতেছে। ইন্রিয় সমুদয় একাদশটী, পক জ্ঞানে- 
বিশ পঞ্চ কর্ণের ও অন্তরেক্রিয়। শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, 
দিহব। ও নাগিকা এই পঞ্চ জ্ঞানেক্ট্রিয়। বাকু, পানি, পা” 
গানও উপস্থ এই পঞ্চ কর্টেশ্রি়। আর মনকে অস্তরে- 
ক্রি বলা হায়। ইল্জ্রিয় শব্দে এখানে জ্ঞানেন্িয় বুঝিতে 
হইবে, কি কার্যেতরিয় বুঝিতে হইবে, কি অস্তরেন্িয় বুঝিতে 
হইবে, কি ইহাদের সকলগুলিই বুঝিতে সাহা স্পষ্ট কৰিয়া 
বলা হন নাইশ যদি ইলিয় শব্দে প+ জ্ঞানেক্রি্ ত্র 
বুষিতে হস্ব তাহা হইলে পাচটার মধ্যে চারিটীর উপ্লেখ 
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করিয়া পপ্রত্ৃতি" না বশিগ্রা অবশিষ্টটীর নামটা স্পষ্ট করিয়া 
বলিলেই ত তাল হইত। 

আমরা চক্ষু দ্বারা জপ, রসনা ছারা রস, নাসিকা 
দ্বারা গদ্ষ, ত্বক ছারা স্পর্শ ও কর্ণ ছারা শক প্রত্যক্ষ 
করি। এই সকল ইঙ্জিম বারা জড় পদার্থ ্রতক্ষ হয় না; 
জড় পদাধ বরং কোন ইত্রিয়েক গ্রাহ্য লহে। জড়ের 
অস্তিত্ব সাক্ষাৎ মন্বত্মে কোন ইঙ্রি়স্থারা উপলব্ধি হয 
লা। চ্গু। রমনা, নাসিকা, তবক্‌ও কর্ণ এই পঞ্চ জ্ঞানে- 
তিক ধারা যবে প্রন জাল হত, প্রত্যক্ষ জ্ঞালের কাবপ 
আস্মাতিয়িকত একটা পদার্থ স্থান ব্যাপিয়া আছে, আমরা এই 
রূপ অনথখান করি। কিন্ত এই সকল ইঙ্জিয হারা জড় গদার্থের 
“অস্থিত্ব উপলব্ধি হয় একথা আত্মতন্ববিৎ পণ্ডিতগণ 
শ্বীকার করেন না। এমন ফি, কোন কোদ মতাবলম্বীরা 
বেন, অজ্ঞান বশত: রঙ্চুতে সর্প মের ন্যাত্স আমর? জগৎ 
কনা "করি, আত্মাতিরিক জড়পদাধই নাই। অজ্ঞানারুত 
আত্মা বিক্ষেপ শক্তি দ্বারা জগ» ক্ষজন করিয়া থাকেন, 
পবিক্ষেপ শক্তি লির্গাদি তরকষাতান্তং জগৎ হৃজেদ্িতি।” 
সাহারা বলেন, তমঃ প্রধান বিক্ষেপ শক্তি মং অঙ্গানো- 
গৃহিত চৈতগ্ত হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বাযুং বায়ু হইত্বে 
অসি, অরি হইতে জল ও জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হয়। 
ইহাদের মতে আত্মার বিক্ষেপ শক্তিডে আত্মাতিরিক্ত 
জগৎ কজিত হয়। অধিকারী মহাশয় একস্থলে লিখিয়াছেন 
“অনেকের বত হুশ্মতম অতীশ্রি ইখারই একমাত্র মুল পদার্থ । 
এই ইথার বা আকাশ হইতে অন্যান্ত জড় পদার্থ উৎগর 
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হইয়াছে” ইদানীস্ঘন অনেকানেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও বলিয়া 
থাকেন আকর্ষণ ও বিকর্ষণ শক্তি ভিন্ন ত্র জড়পদার্থ নাই। 
এইন্আকর্ষণ ও বিকর্ষণের কার্য যে বিল্ৃতে হয়, ভাহাকেই 
স্বাহারা পরমাণু বলেন। রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ এগুলি 
জড়পদার্থ নছে। এগুলি আমাদের সংক্গার মাত্র কিন্ধ আমরা 
কূপ রস গন্ধ প্রদ্থৃতি যাহা প্রত্যক্ষ করি, তদনুরপ বাহু 
কিছু পদার্থে আছে কি না তাহা কে বলিতে পারে? জপ 
জ্ঞান স্থলে বিঙ্ষেপ শক্তির কার্য সমধিক্ প্রবল, এই নিমিত্ত 
আমাদের এই কূপ মনে হয় যে আমাদের বাহিরে স্থান- 
ব্যাপিয়া বূপ বিশিষ্ট পনারছিস্থাছে, কিন্ত বাস্তবিক আছে 
কি না তাহা কে বলিতে পারে। আমরা এই মনে করি, 
“আমরা” আছি ও “মামরা-ছাড়া কতক গুলি পদার্থ দিখ্যাপিযা 
রহিয়াছে । আমরা আমাদিগকে হুখী, হুঃবী, কর্তা, ভোক্তা 
ইত্যার্দি বলিদ্বা মনে করি। আর যাহা “আমরা-ছাড়া” 
আহা ূপ রস গন্ধ স্পর্শ শক জ্ঞানের কারণ ও আমাদের 
বহিঃস্থিত, স্থানাধিকারী ও দিগ্যাপক এইরূপ অনুমান করি । 
বাহা হান অধিকার করি, দিক্‌ ব্যাপিক্সা থাকে এবং 
যাহা হইতে” আমাদের রূপ, রস, গন্ধ স্পর্শ ও শব্দ জ্ঞান 
হয়, তাহাকেই ব্আমর! জড়পদার্ঘ বলি। 

“জড় পদার্থের লক্ষণ করিয়।” তংপরে গ্রন্থকার লিখিয্া- 
ছেন, “কি দুল, কি হচ্, কি বৃহৎ, “কি ক্ষুদ্র, কি চেতন, 
কি অচেতন “অগতের:যাবতীয় জড় পদা্থই “৬৫1 ৭*টা 
মাত্র সুল পদাতর্থর “কোনও না কোনটীর অণু বা “পরমাণুর 
বহযোগে সংগঠিত হইছে” প্রক্ুতিপাঠ নামক এক খানি 
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পুস্তকের প্রণয়ণ কর্তা লিখিয়াছেন, আমরা গো, মনা, 
টেবিল, মেট, প্রভৃতি যে সকল পবার্থ দেখিতে পাই তৎসমূত 
দয়কে জড়পদার্ঘ বলে। কি প্রকৃতি বিজ্ঞানকার গো, মনুষ্য 
কেন, কি "চেতন কি অচেতন যাবতীয় পদার্থকেই 
জড়পদাথথ মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। পদার্থ দ্বিবিধ, 
হঘ চেতন, নাহয় অচেতন। চেতনাশূন্ত পদার্থের নামান্তর 
জড। চেতন পদার্থ জ্ঞান স্বরূপ, উহা জড়ময় দেহধারী 
হইলেও অচেতন হয় না, বরং চৈতন্তের অভাব হইলেই, 
দেহ জড়মাত্র হইস্া উঠে । 

অধিকারী মহাশয় সুল পদার্থ কি ভাঙা না বলিয়াই 
লিখিক্কাছেন, ৬৫। ৭৮ টী যাত্র ফুল পদার্থের কোনও না 
কোনটার অপু, বা পরমাণুর সহযোগে যাবতীয় জড়পদার্থ 
সংগঠিত হইয়াছে। ৬৫কি ৬৬ ৬৭ ৬৮, ৬৯ কি ৭*টী 
সবল পদার্থ আছে তাহা অধিকারী মহাশয় ঠিক করিয়া 
হলেন নাই । ঘি ৭০টা থাকে তাহাদের নাম 1ক 1 সকল জ্যই 
ইহাদের কোনও না কোনটার অধু কি পরমাণুর সহযোগে 
উৎপন্ন হইস্থাছে, এ কথার অর্থকি? তবে কি কোন কোন 
ছব্য ইহাদের অণু হইতে, আর কোন কোন ব্য ইহাদের 
পরমাণু, হইতে উৎপন্ন হইয্মাছে ? 

হুল পদার্থের লক্ষণ সূলে না দিয়া টাকায় এইকপ 
লিখিত হইয়াছে “অযৌগিক পনার্থের নাম সুল পদার্দ।+ 
ইহার নিষ্ে আর একটা টাকায় লিখিত হইয়াছে “মূল 
অর্দাৎ, অযৌগিক পনার্ধের” অবিভাজয ও হক্ষতম অংশের 
নাম পরমাগু। আর একাধিক পরমাপুর জমটির নাম 
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অপু” । অর্থাত, সুল পদার্থ কি না অযৌনিক পদার্থ, আব 
অযৌগিক পদার্থ কি, না সুল পদার্থ! মিশ্র পদার্থগুলি মূল 
পদার্থ না যৌগিক পদার্থ! অধিকারী মহাশর লিখিয়াছেল, 
সুল পদার্থের অবিভাজ্য ও সুক্মাতম অংশের নাম পরমাণু আর 
একাধিক পরমাণুর সমগ্টিকে ক্মণু কহে। একাধিক পবমাণুব 
সমাটির নাম যদি অপু হস, তাহা হইলে পৃথিব্যাদি গ্রহগণও 
অনু. হইয়া উঠে, কেনন। ভাহারাও একাধিক্ষ পরমাগুব 
সমটি। আর মুল পদার্থেন কক্ষ অংশ হদি পরমাণু হয় ও 
দি একাধিক পৰমাখুক সম আনু, হর, তাহা হইলে বিশুদ্ধ রণ, 
নৌপ্য, তাঙাণি নির্ষিত দহৎ বুহখ কলসাদিও অখু হইয়া উঠে, 
কেননা তাহারা সর্ণাদি মুল পদার্থের একাধিক পরমাণুর সমাী। 

অধিকাবী মহাশঘ বলেন “জলীয় অপুকে রাসাক্কণিক ক্রিষা 
প্রভাবে উহার উপাদান অগ্মক ও জলজনক নামক, 
ভিন্ন ধর্থকরাপ্ত ছুই শরফার বাহুতে বিশিষ্ট করিতে গার! 
বায়” ঘিনি কাষানে বারুদ না পৃরিয়া এবং তাহাতে আম্মি 
সংঘোগ না করিস ভদ্থার! সম্ুস্থ হাবতীয় পদার্থ ছি 
ভিন্গ করিতে পারেন, তিনি জলীয় “অধুকেও” রাসায়নিক 
ক্রিয়া প্রভাবে অগ্্জনক ও জলজনক বায়ুতে বিশ্রিষ্ট করিতে 
পারেন কিন্ত অন্ভোর সেন্গপ ক্ষমতা নাই | রাসায্রণিকেহা 
জলকে অন্ন ও জলজনকে বিশ্লিষ্ট করিতে পারেন এবং 
উ হুইটী, বায়ুকে সংযুক্ত করিয়া জল উৎপাদন করিতে 
পারেন ; কিন্তু “জলবিস্ুর হুক্ষভম আশ অর্থাং জলীয 
অপুকে রাসায়ণিক ক্রিয়া প্রভাবে উহার উপাদান অন 
জনক ও জলজনকে পনিপ কহিতে পা যায, এক 
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খিনি রমায়ণ শান্ের "র* জানেন তিনিও বলিবেন 
না। 

*দছুই ভাগ জলজনক বাছুকে যে এক এক ভাগে বিভক্ত 
করিতে পারা হায়, তাহার প্রত্যেককে জলজনক বাযুর পরমাণু, 
এবং উ ছুই পরমাপূর সমটিকে উদ্ধার অপু. কহেশ। 
মনে কর, একটী বৃহৎ বোভলে জলঙ্গনক বাম আছে 
আর বর বোতলের অর্ধেক আয়তন সম্পন্গ ছুইটা 
বোভলে শ্রী বৃহৎ বোতলের জলঞ্নক সমান ভাগ 
করিয়া রাখা গেল | এক্ষণে ছোট হুইটা বোতলের 
প্রত্যেকের মধাস্থিত জললনক কি জলজনকের পরমাণু ও 
বৃহৎ বোতলের মধ্যে যাহা ছিল তাহা ফি জলজনকের 
অপ. £ পরমাণ্‌ ও অপ যে কি তাহা অধিকারী 
সহাশন্ বুঝিতে৪ পারেন নাই, বুঝাইতেও পারেন নাই। 
সুল পদার্থের হুক হুশ্ম অবিভাজ্য অংশকে পরমাণু কহে। 
আর, ইদানীন্তন রদায়নবেত্তার! অনুমান করেন, পরমাণু তন্ত্র 
স্কতন্্র ধাকিতে পারে না। ছুই ইটা কি তিনটী তিনটা 
একত্র হইন্থা থাকে, ইত্যাদি । ভিন্নজাতীয় মুল পদার্ের 
পরস্পর সংযোগের সময় এক জাতীয় এইরূপ রমাগুপুঞ্ের 
অন্তর্গত পরমাগুগণ বিচিন্গ হইয়! অপরজাতীয় পরমাণুপুরের 
পরমাণুর মহিত সংঘুক্ত হইয়া ফৌগিক জাব্যের পরমাগুপুঞ্ উৎ- 
পাদন করে। এইরূপ পরমাগুপুঞ্জকে অপু কহে। এই সকল 
পরমাপূুতে যে সমুদয় পরমাণু, থাকে তাহাদিগকে 
রাসাক়্নিক বল ব্যতীত অন্ত বলে বিচ্ছিন্ন ' করিতে পারা 
স্পনা। একাধিক পরমাণু সমষ্টি হইলেই অণু হয় না। 
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অণু. সকল একাধিক পরমাণুর সমষ্টি বটে, কিন্ত একাধিক, 
পরমাণুর সম্টিই যে অপু; এমত নহে! ভ্রব্য মাত্রই একাধিক 
পরমাণুর সমর ) ন্ুতরাৎ যদি একাধিক পরমাণুর সমিই 
অশু হয়, তাহা হইলে ঘাবতীর ভ্ব্যই অণু পণধাচ্য হয়। 

জড়ের অবস্থা স্থদ্দে প্রক্ৃতিবিজ্ঞানকার লিখিয়া- 
ছেল, “আসরা জগতে যে সকল পদার্থ দেখিতে পাই 
ছে সমুদয়ই কঠিন, তরল ও বায়বীষ্ষ এই 1তনের কোন 
না ফোন অবস্থাতে অবস্থিতি করে।” অধিকারী মহাশয়ের 
কজনাশক্তি জগগ্থ্যাপী, কথায় কথায় জগতের উপ্লেখ কব 
হার অভ্যাস॥ সমুদয় জগতে হত পার্থ আছে, তন্থখ্ে 
অন্বিধ অবস্থাপন্ দ্রব্য আছে কি না, তাহা কে বলিতে পারে? 
ইখার নামক বিশ্বব্যাপী পদার্থ কঠিন, না ভরল, না বারদীয় 1 
সেযাহা হউক কঠিন, তরল ও বায়বীগ, এই তিনে 
কোন না কোন অবস্থায় অবস্থিতি করে বলার তাৎপধ্য কিঃ 
সচল ডব্যই কি ইহার একবিধ 'বস্থাপন্ন, দ্বিবিধ কি ভ্রিবিধ 
অবস্থাপনন নহে? আরও দেখ, কোন কোন জব্য একপ অবস্থা 
পন যে তাহারা না কঠিন তা তরল। আবার কতকগুলিকে 
ত্রিব্ধ অবস্থাতেই দেখিতে পাওয়া ঘায়। জল বাস্পাকার ধারণ 
করিয়া বানু রাশিতে সঞ্চরণ করিতেছে ; তরল ভাবে নদ নদী 
প্রভৃতিতে প্রবাহিত হইতেছে ও কঠিন ভাবে তুষাররূপে 
পর্কতশিখরে ও মেরু মনিহিত মহামযুদ্রে শোভা পাইতেছে। 
কঠিন জড়পদার্থেরদৃ্ান্ত স্থলে গ্রন্থকার সহাশয় বলিয়াছেন 
“প্রস্তর, কাষ্ঠ,* ধাহু প্রন্থৃতি কঠিন জড়পদার্থ” পাবদ 
ধাতু কি কঠিন ভাবাপনন '? 


(৩০) 


আমাদের প্রকৃতি বিজ্ঞান শ্রপক্ন কর্তী, বলেন ব্যাপকত্, 
অবরোধকন্ব, জড়ত ও অনশ্বরত্ধ এই গুলি জড়পদাথের 
স্বাভাবিক সাধারণ গুপ। জিড়ের স্বাভাবিক ওণ ভড়ত্ব, 
ইহা! বলা বাহুলা মাত্র আর জড় পরমাণু সকলের অনশ্বরত্ব 
শুণের কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। মহাপ্রলঘ্ কালেও 
ষে ইহাদের নাশ নাই ইহাকে বলিতে পারে 1 “নাসতো 
বিদ্যুতে ভাবোনাভাবো বিদ্যতে সঃ”, এই বাকা দি সত্য 
হয়,আর যদি পরমাণু সকল সৎ পদার্থ হয় ভাহা হইলে 
পরমাণুকে অনাদি ও অবিনশ্বর উভয়ই স্বীকার করিতে 
হয় । যাহার আদি আছে, তাহার অস্ত আছে, যাহার 
আদি নাই, তাহার অস্ত নাই, এইমত অপেক্ষাকৃত ন্যাক্ 
অঙ্জভ | ফলতঃ এই নিমিতই নৈয়াযিকেরা পরমাণুকে 
নিত্যপনার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। অধিকারী মহাশয় 
বলিতে পারেন উক্ধপধণ্ড নিবাসী পাণ্গত্য পণ্ডিতগণ 
পরমাণুকে নিত্য বলিয! স্বীকার করেন না; তাহাদের 
মতে পরমাগুগণের অস্ত নাই কিন্ত জ্আদি আছে: 
ভাঙার! আত্মাকেও অবিনশ্বর বলিয়া স্বীকার ,করেন 
অথচ আত্মাকেও অনাদি বলিয়। ত্বীকার ক্ষরেন না। 
'আত্মতিরিক্ত জড়মন্ন অচেতন পদার্থ সকল নিশ্টেষ্ট 
ও অনশ্থর একথা আপনা হইতে মনে উদয় হয় ন/, 
কিন্তু উহারা যে স্থান আকার করিগ্কা থাকে, ইহা 
আমরা মনে না করিয়। থাকিতে পারি না। এই স্থানা 
খিকারিত্ব গুণই জড়নয় অচেতন পদার্থের হ্বাভাবিক ধর্্। 
্থানাধিকার করিয়া- থাকিতে গেলে স্থানে বিস্তুপ্ত হইসকা 


(৩১) 


থাকিতে হয়, এটাও না৷ ভাবিয়া থাকিতে পারা যায় না৷ 
আর একদ্বান অধিকার করিয়। থাকিতে গেলে সেহ স্থানে 
অন্যের অবশ্থিতি অধরোধ করিতে হয় । মৃতরাৎ 
স্বান ব্যাপকত্ব ও শ্থানাবরোধকত্ব, অথাৎ গ্থানাধিকারিত্ব 
বা দিগ্যাপকত্ব আত্মাতিরিক্র জড়ময় অচেতন পদার্থের 
স্বাভাবিক ধর্ম পি 
অধিকারী মহাশয় বলেন “বল সম্পাতে শক্ত সম্পন্ন না 
হইলে, পদার্থের অণু. বা পরমাণু নড়িতে চড়িতে পাবে 
নাং? "বল সম্পাতে শক্তিগপ্পন্ন' ইহার অর্থ কি? বল 
কাহাকে বলে? বল সম্পাতে শি সম্পন্ন হওয়াই ঝা 
কিছ "বল ষম্পাতে বেগ সম্প্' এরুপ বলা থাইতে পারে, 
কিন্ত বল সম্পাতে শক্তি সম্প, ্যার বল নম্পাতে ধল যম্পা, 
কি শঞ্জি সম্পাতে শক্তি সম্পন্ন বলা একই কথা। গতির কারণ 
বল। আর যন্ধারা গতি উত্পাদিত কি পরিবর্তিত হয় বা 
হইতে গারে ভাহার নাম বল। কমার মাধ্যাক্ষণ, তেজ, তাপ 
তড়িৎ প্রভৃতিকে শ্রাৃতিক শক্তি কহে । আস্মাতি'রক্ক 
ষে পদার্থে জগং বিনির্্িজ শক্তি সংযুক্ত না হইলে তাহা 
স্পন্দিত হইতেও সমর্থ হয় না। বিনা বলে পদার্থের 
পরমাণ, সকল নড়িতে চড়িতে পারে না, একথা বলা 
যাইতে পারে।* আর শক্তি বন্প্ন না হইলে পদাথের 
পরমাণু, নড়িতে চড়িতে পারে না ইহাও বলা যাইতে 
পারে কিন্ত “বল সম্পাতে শক্তি সম্পন্ন" ক হইলে পদার্থেব 
নড়িতে * চড়িতে পারে না এ কথার অর্থ নাই 
বলিলেও অস্যুকি হয় নাঁ। অধিকারী সহাশদ্ষের এক 
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আশ্চর্য ক্ষমতা এই, যে তিনি সরলকে জটিল, 
হজকে কঠিন, পরিস্কুটকে অপরিস্কুট, করিতে পারেন। 
বোধ হত্। হর্বোধ্য হইলেই গ্র্ছ উৎকৃষ্ট হয়, এই 
বোধে গ্রস্থধাণিকে হুর্বোধ্য করিতে যথাদাধ্য চে! করা 
হইয়াছে। 

ব্যাপকত্ব | প্রকৃতিবিজ্ঞানের পুর্্রচারিত বিজ্ঞান 
বিষয়ক গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে “ঘে গুণ বশতঃ জড়পদাথ 
সকল স্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করে তাহাকে স্থান 
ব্যাপকতা বলে।” কোন কোন বিষয়ে কিক কিঞ্চিং 
নূতনন্ক না থাকিলে প্রত প্রস্তাবে নৃতন গ্রন্থ হয় না, 
এই মনে করিস স্থান ব্যাপকত্ছের স্থান বাদ দিয়া বাপ- 
কত্ব বলিয়া একটা মংজ্ঞ| করা হইয়াছে। এক্ষণে বিবেচনা 
ককিষা দেখিলেই প্রভীতি হইবে “ব্যাপকন্ব" শব দ্বারা অভি- 
প্রেত অর্থ প্রকাশিত হয় না। কাল ব্যাপি অবস্থান করাকেও 
পব্যাপকন্ব' বলা যাইতে গারে। বিশ্ব স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে 
ও কাল ব্যাপিয়া বিশ্ব ব্যাপার স্ল সম্পাদিত হইতেছে: 
জড়তব্য স্থানাধিকার করিয়া রৃহিষ্বাছে সুতরাং ভাহারা 
স্থানব্যাপক বা দিগ্যাপক; আর আবহমান কাল বিদ্যমান 
রহিষ্মাছে সুতরাং সে অর্থে কালব্যাপক। হৃতরাৎ দ্থান- 
ব্যাপকন্ব গুণের ব্যাপকস্ব সংজ্ঞা করিলে "নতিব্যাপ্তি দোষ 
হুইঙ্জ। উঠে, ফেনন! শ্থান ভিন্ন কালাদিতেও ব্যাপকত্ব 
শন্ধের ব্যাপ্তি হই! থাকে। ব্যাপকন্ব ধর্খ বুঝাইতে গিয়া 
অধিকারী মহাশয় লিখিয়াছেন “পদার্থের আক্কতির সহিত 
উহার আঙ্ততন যা গরিমাণের কোনও সম্বন্ধ নাই) এক 
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ভরি স্বর্ণে একটী গোলাককতি মুক্রা, ও একখানি চন্ক্ষোণ 
পদক, অথবা দীর্ঘ একগাছি তার প্রস্তত হইতে পারে । 
এন্কলে পর্থার্থের “আয়তনের সহিত ““ভারের” কোন মন্ন্ধ 
নাই এই বলা উচিত ছিল। 

অবরোধকত্ব খুণ বুঝাইতে গিয়া অধিকারী মহাশয 
লিখিক্কাছেন, “এক পোয়া পবিমিভ জল এক পোয়া পবিমিত 
আলকোহলের সহিত মিশ্রিত হইপে এই মিশ্র পদার্থের 
পরিমাণ অর্ধসের অপেক্ষা কম হয।” এক পোত্সা জল 
+এরক পোয়া নুরাসাব-ুআধগেব, না হইয়া তাহাব 
কম হয! 11 সংযোগের সময জব্য অকলের অন্যান্য 
স্বাবতীক্স ওুশের অন্যথা হইতে পাবে, কিন্ত ভারের ব্অন্যথা 
হয়না। কেন কেহ বলিতে পাবেন, যে এক গোয়া বলিতে 
শুরুত্ব পরিমাণের পোয়া নহে, মাপের পোয়া অর্থাৎ ৮* 
তোলার সেরের চান্রি ভাগের এক ভাগ লহে; এক গোল্পা 
বলিতে থাক্রমে ২ তোলা জল ও হুরাসারের মাপ বুঝিতে 
হইবে। ভাল তাহাই স্বীকার করা গেল, তাহা হইলেও এক 
পোয়া হু়াসারের আবতন ও*এক পোয়া জলের 'আত্মতন সমান 
হইবে না । 'গম আয্মতনের বন সংঘুক হইলে মিশর পদার্ের 
আত্মতন উদতক্ষের জাগ্সতনের সমগ্টির অপেক্ষণ কখন কখন নূন 
হয়, এইটা বুঝান 'অধিকারী মহাশত্বের উদ্দেখয ) ুতরাং লে 
উদ্দেনত পিদ্ধ হইল না। কেনন! আত্বতনে এক পোত্বা জল ও 
এক পোক্কা আলকোহল “সমান নহে। খিলি এইক্মপ সামান্ত 
ধিষর মকল বুগ্ধোদ না, ঠিলি যে প্রকৃত প্রস্থাবে বিজ্ঞান 
বিষ প্রস্থ পর্জার করিতে দাহসী হইস্থাছেন ইহা অপেক্ষা 
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আশ্চর্ধেযর বিষয় আর কি হইতে পারে? এক জন স্ুগ্রিদ্ধ 
ইংরাজ কবি লিখিয়াছেন_ 


পবেবগণ ভীত হয় যাইতে বথায় 
সেখানেও সুটুগণ জ্রুতবেগে ধায়” 


জড়ত্বগুণ বুঝাইতে গিধা প্রন্ৃতিবিজ্ঞানকার বলিয়া, 
“ব্গ্রয়োগে জড় অর্থাৎ নিশ্েষ্ট পদাথ গতিবিশিষ্ট হস 
এবছ বল প্রচ্ছোগেই গতিবিশি্ট পদার্থকে পুনর্ষার নিশ্চেষ্ট 
করিতে পারা যায়।”" জড় অর্থাৎ নিশ্চেষ্ট পদার্থ গতিবিশিষ্ট 
হইলে বল প্রযোগ দ্বারা পুনর্বার তাহাকে নিশ্চেষ্ট ক্সিতে 
পারা যাক, এ কথা অর্থ কি? তবে কি জড়বা দিশ্টেষ্ট 
বন্ধ ঘখন গভি বিশিষ্ট হয় তখন আর তাহা জড় ও 
নিশ্টেষ্ট থাকে না, এবং পুনর্ধার উহাতে বল প্রয়োগ করিলে 
ভবে উহা জড় বানিশ্চে্ট ভাবাপন হয়! ! ড়া দিশ্চে্ট, 
তাহাকে চালাও চলিবে, স্থির করিয়া রাখ স্থির খাকিবে, 
অন্যদীয় বল প্রযোগ ব্যতিরেকে থে জড়পদার্থ স্থির হুইপ 
ছে তাহা আপনার চেষ্টার চলে না, বর, াহা 
চলিতেছে তাহা আপন চেষ্টান্ন স্থিরও হয় না । খল 
প্রয়োগ স্বারা গতিবিহীন অড়পদার্থকে, গিবিশিষ্ট করা 
যাইতে পারে এবং গতিবিশিষ্ট অড়পদার্থ যে মুখে চলি- 
তেছে মেই অভিসুখে বল প্রয়োগ করিয়া শ্তাহার বেগেব 
্বদ্ধি কয়া বাইতে পারে ) আর হে বল স্বার-্ালিত হুইডেছে 
অভিকুলাভিমুখে তরপেক্ষা ন্যন নক্সা প্রহুক্র হইলে 
উহার বেগের হ্রাস হয, সমবল গর্ত হইলে উহা 
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স্থির হয়, আর অধিক বল প্রযুক্ত হইলে যে দিকে যাইতে 
ছিল তাহার প্রতিকূলাতিমুখে ৪ ছুই বলের বিয়োগ ফলের 
ছুল্য বলে যাইতে থাকে। বল প্রযুক্ত হইলেই গতিবিশিষ্ট 
জড় পদাধ নিশ্চল হয় না; তবে যে বলে চলিতেছে বিপ- 
বীতাভিমুখে তাহার তুল্য বখ্রযুক্ত হইলে নিশ্চল হয়। 
কিন্ত পুর্বে যেরূপ জড় বা নিশ্টেষ্ট ছিল পরেও সেইরূপ 
ধাকে। অধিকারী মহাশয় বলেন “চলিছ। শকট হইতে কেহ 
তলে অবতরণ করিলে তিনি যে শকটের গতির দিকে পড়িয়া 
যান জড়ত্বই তাহার কারণ।” “অতি জ্রতগামী* শকট হইতে 
সাবধানে অবতরণ করিতে গেলে কখন কখন কেহ পড়িয়া 
ফাল বটে; কিন্ত আমাদের প্রকৃতি বিজ্ঞানকার বলেন “চলিুং 
শকট হইতে কেহ ভূতলে অবতরণ করিলে তিনি যে শক- 
টের গতির দিকে পড়িয়া যান জড়তুই তাহার কারপ!!! 
চন্লিঙ্ছ শকট হইতে নামিলেই যে গড়িয়া যায়, এমত্ত নহে । 
জড়ত্ব একপপ পতনের কারণ হউক না হউক, এক্সপ কখনের 
থে কারণ তাহার সন্দেহ নাই। 

অনশবরত্ব গুণের লক্ষণক্ষরিতে গিয্বা অধিকারী মহাশগ্ 
লিখিয়াছেন, ধষে গুণ থাকায়, কোনও পদার্থ নানাপ্রকার 
বিপধ্যন্স ঘটাতেও, রূপান্তর মাত্র প্রাপ্ত হয়, কিন্তু কখন 
মুলে বিনষ্ট হয় না, তাহাকে অনখরত্ব কছে। খনিজ্‌ 
হব, আশিশরীর কিছা উ্ধদ্‌ পদার্থ জালিয়া দাও উহাদের 
পুর্বাবস্থার সর্ধাকোভাবে "বিপর্যয় ঘটিবে, উহায়া অস্তবিধ 
পদার্থে পরিবর্তিত, হইত্ব কিন্তু কখনও তাঁহাদের অস্থিত্ব 
লোপ হয্স না। “অপ, বা পরমা, আকারে অন্যবিধ বস্থিতি 
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করিবেই করিবে” অর্থাত কা্ঠ জালাও, অঙ্গার ও ভশ্মে 
পরিণত কাষ্ই থাকে। মনুষ্য দেহ 'দাহ কর, মনুষ্য দেহই 
থাকে 1! “সিসুলে বিনষ্ট হয় না” পরমাণু সকলের অন্ি- 
সবের লোপ হয় না বটে; কিন প্রাণিশনীরাদির অস্তিত্ব 
লোপ হস্ত না, একথা যুকিঘুক্ত লহে। প্রানিশরীরাদি 
অপূ.বা পরান, আকারে অবস্থিতি কত্রিবেই করিবে, ইহা 
বলিতে অধিকারী মহাশয় ভিন্ন অন্য কে অধিকারী? প্রাণিশরী- 
রের কিয়দংশ ক্সাঙ্গারকাল্ প্রভৃতি বায়ুতে পরিণত হয়, কিম্দৎশ 
জল হইয়া যা, আর কিছদংশ মৃত্তিকাত্ন পরিণত হয়। আবার 
এ সকল পদাখউচ্িজ্ ও জীব শরীরে প্রবিষ্ট হয় নু'রাং 
বিচ্ছির বা অগংযুক্ত পরমাণু আকারে '“অবস্থিতি করিবেই 
করিবে” ইন্থা বলা খাইতে পায়ে না। কললান্তে উহার! পব- 
মাগুকপ পরিণত হইলেও হইতে পারে, কিন্ত যতদিন এই 
বিশব্যাপার চলিবে ততদিন ইহারা রাসায়নিক সংযোগে 
সংহত হই্থা থাকিবে, ইহাও সন্ভব বলিয়া বোধ হয়। 

বিভাঙ্যতা গুণ বর্ণনা! করিতে গিগা। অধিকারী মহাশস্ব 
বলিয়াছেন, “জগতে কত প্রণার স্থক্কা় কীট, রহি- 
ফাছে।” পৃথিবীতে স্থানে স্থানে কীটাপ্‌, আছে বটে, কিন্ত 
সতের অন্তর্গত অন্যান্য লোকে কীটাণ, আছে কি না তাহা 
কে বলিতে পীরে? অধিকারী মহাশয়ের মানস বিহক্ষ এই 
ক্ষ পৃথিবীতে আবদ্ধ খাকিবার নহে ;. জগতের, অন্যান্য 
শ্র্েশে কীটাশু, আছে কি না তাহাও তিনি উড়িয়া গিয়া 
দেখিয়া 'আসিঙ্কা “ভাব লঙ্রীতে আন্দোলিত” হইতে 
পারেন। 
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আন্তরতা গুণের এইরূপ লক্ষণ কর] হইগাছে “যে ৩৭ 
থাকা পদার্থের অণু. বা পরমাণু সম পরম্পর লংবদ্ধ 
থাকিলেও কখনও পরম্পরকে স্পর্শ না করায়, উহাদের 
মধ্যে অস্তর ঘা রদ্ধু রহিষ্া দায়, ভাহাকে সাস্তরতা বলে।” 
অনুসমন্টি বা পরসাগুসমক্টি বলিতে কতকগুলি অণু বা 
পরমাণু সমস ভাবে ঘাছাডে বিদ্যমান আছে এরূপ বস্ত 
বুঝায়। ইঞ্জিয়ের অগোচর কতক গুলি পরমাণু বা জু একক্রিত 
হইলে যে এক একটা ভ্রব/ উৎপন্ন হয়, তাহাকে অগুসমন্টি বা 
পরমাগুসম্টি বলে। বাপুকাকণা, শিলা খণ্ড ভূমণ্ডল, ক্রম, 
হুরযমগ্ডল, নক্ত্রমণ্ডর সকলই এক একটী অঠুসমরী। পদার্থের 
অপু মহ ৰা পরমাণু সম পরস্পর সংবদ্ধ থাকিলেও যদ 
তাহারা পরম্পর পরম্পরকে ম্পর্ণ না করায় তাহাদের মধ্যে 
অন্তর রহিদ্া ধায় আর দেই অস্ত্র থাকার নাম যদি সান্ত- 
রা হয় তাহা হইলে পৃথিণী ও অন্যান্য গ্রহমগ্লী প্রভৃতির 
মধ্যে থে অন্তর আছে তাহাও সান্তরত্ব গণের উদাহরণ 
স্থল হইয়া উঠে। কেননা দুমণ্ডস, চশ্রমণ্ডস, হর্ঘযমণ্ডল 
পর্থৃতি সনুদায়ই জু বা পরমাণু সমষ্টি এবহ একই মহাকর্ধণে 
তাহারা পর*্পর সংবদ্ধ। পরমাণু, সমিদিগের মধ্যে যে 
অন্তর থাকে তাহ! সাম্তরতা নহে। একএকটা পরযুঞু 
সমষ্টিতে যে সকসব্যষ্ি পরমাণু আছে, সেই ব্যরি পরমাণুগন 
ই পরমাধু স্বাটিতে পরস্পরের সহিত আকৃই হইয়া থাকি- 
লেও তাহাদের মধ্যে যে গুপবশতঃ কিঞি কিঞ্চিৎ অবকাশ 
বা অন্তর খাকে তাহার লাম সাল্তরতা। সমগ্ি শব্ের 
প্রন্তত অর্থ অবগত না থাকাতে “প্রক্ত প্রস্তাবে" প্রক্ষতি- 
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বিজ্ঞান প্রণ্ছন করিতে গিয়া প্রক্থতিবিজ্ঞানকার এইরূপ 
মে পতিত হইস্সাছেন। “ইদমঞ্ঞানং সমপ্িবট্যতিপ্রারেশৈ- 
কমনেকম্‌ ইতি চব্যবজ্িতে” ইত্যাদি থাক্যও যদি কর্ণগোচর 
না হইয়। থাকে, পাটাগনিতের প্রথমাধ্যায় পাঠ করিলেই সমট্ি 
শক্ষের অর্থ ঘে যোগফল, ইহ। অনুভূত হইত। 

আহুষ্চনত্ব ও প্রপারণক্চের লক্ষণস্থলে বলা হইয়াছে, 
“যে খন থাকার পদাথ সকল আকুকিত অর্থাৎ অজ্ান়্তন 
হয় তাহাকে আকুগ্নত্ব এবং বাহার প্রভাবে প্রসারিত 
অর্থা প্রশস্তারতন হয় তাহাকে প্রমারণত্ব বলে।” এই 
আবুল ও প্রমারণত্ব ওখ ছুইটা সাল্ুতব হইতে সহৃৎ" 
পন্ন”। আকুঞ্চনত্ব কি না আকুঞ্চিত হওয়া আর প্রসারণত্ব 
কি না প্রমারিত হওয়া; ইহা অপেক্ষা! অপূর্ব লক্ষণ আর 
কি হইতে পারে? থে গুদ থাকাতে উষ্ণতার ভ্রাস কি 
ঢাপাদি প্রযুক্ত হইলে জড় জব্যের আত্মতনের ত্রান হয 
তাহাকে আকুষ্চনীক্তা আর ঘে গুণ থাকাতে উষ্ণতার বৃদ্ধি 
হইলে কি চাপাদি হাম হইলে কি টানিলে কোন বন্যর আয়- 
তনের বৃদ্ধি হন্ধ তাহার নাম অসারবীয়তা। এই দুইটা 
গুণ সাস্তরতাগুণদাপেক্ষ বটে, কিন্তু সাস্তরতা গুণ হইতে 
এই ছুইটী পরস্পর বিকদ্ধ ধশ্্ব সমুতপত্ন হইস্সাছে এরূপ 
বলা সঙ্গত বলিয়া বোধ হত না। ঘনত্ব "গুণ সম্মন্ধে বলা 
হুইগ্া্ছে “আবুঞ্চনত্ব ও প্রসারণত্ব গুণ নিবন্ধন পদার্থের 
পরমাণুমন্টির ঘন সঙ্গিবেশ নির্ণীত হয় বলিয়া উহাকে 
পারের খনত্ব বলা যাইতে পারে" |; £উহাকে* কাহাকে ? 
আহুক্নত্ব ও প্রমারণতবকে, উহাদের এককে কি উদ্য়কে ? 
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ঘনত্ব বলিতে আকুষ্চনত্ব না! প্রসারণত্ব কি উহাদিগের 
বৈজিক সমগ্রি ই সামান্য বুদ্ধিতে ইহার তাৎপর্য বুঝা ভাগ। 
বিশেষ বন বুদ্ধি লা হইলে ঘলতের এরূপ লক্ষণ হয় না। 
স্থিতিদ্থাপকত্ব ওপের এইরূপ লক্ষণ করা হইয়াছে, 
“থে গুণ প্রভাবে বল প্রয়োগে পদার্থমকল আকুঞ্চিত বা 
প্রঘারিত হইলে বলাপগমে প্রসারিত বা আকুকিত হইয়া 
পুর্বাবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হয় তাহাকে স্থিতিস্থাপকত্ব বলে। 
পদার্থের এ গুগটিও উহার সান্তরতা ও৭সমূৎপর। 
রবর, মার্বল, প্রস্তর, গজদস্ত, ইস্পাত, কাচ, স্পঞ্জ প্রস্তুতি 
কঠিন পদার্থে ছিতিস্থাপক গুণ সপ্ত; অনগৃতৃত হয, 
কিন্তু সীঘক, কর্দম, প্রভৃতিতে উহার অস্তিত্ব মাত্র উপ- 
লন্ধি হয় না।” বল প্রয়োগে ভ্রব্যের আকার বা আ- 
তনের পরিবর্তন হইলে থে গুগবশতঃ সেই বলাগগষে 
পুর্র্বাকার বা পূর্ববায়তন প্রাপ্ত হয় তাহার নাম স্থিতি- 
স্বাপকতা। কিন্ত এ গুণটাকে সাল্তরতা খুণসমুৎপন্ন 
বলিয়া নির্দেশ করা যুক্তিযুক্ত নহে। সীসকাদিতেও ত 
অস্তর' আছে ভবে কেন' উহাতে ইহার অনভিত্বমাত্রও 
উপল হয় না। অধিকারী মহাশয় লিখিস্াছেন রবর, মারল, 
প্রস্তর ইত্যাদি স্ছিতিস্থাপক গপদন্পন্ন। মার্কেল কি প্রস্তর 
নহে তাই মার্বল ও প্রস্তর ভিন্ন করিয়া উল্লিখিত হই- 
স্রাছে? আর প্রস্তর মাত্রই কি শ্থিতিষ্থাপক গুণম্পন 
তাই রবর প্রভৃতির সঙ্গে প্রস্তরও উদাহুত হইয়াছে? 
অধিকারী মার্শ লিখিষ্াছেন “কর্ম গরভৃতিতে স্িতিষ্থাপ- 
কদ্ধের অন্ভত্বমাত্র উপলদ্ধি হয় না।” ইংত্রাজি যে শটী 
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কর্ম বলি অঙ্বাদিত হইয়াছে তাহার অর্থ কর্দম নহে 
দ্বারা এম্থলে সিকতাশূল্ত এলুমিনম্‌ ধাতুঘাটত মৃত্তিকা বিশেষ 
হুচিত হইয়াছে। এই মৃত্বিকার পরিণামে ঘেটে নামক 
পারিপামিক প্রস্তর উৎপন্ন হই খাকে। খিজ্ঞালক্ষেত্রে বিচরণ 
করিতে গিয়া দিগ্গক্স বিজ্ঞানবিৎ অধিকারী মহাশয় মহাপক্ে 
গাতিত হইয়া এইকপ বলিয়াছেন তাহার সন্দেহ নাই। 

গ্রন্থের উপক্রণিকা ও প্রথম পরিচ্ছেদে অধিকারী মহাশদ্ব 
খে সকল কথা বলিয়াছেন তাহাতে ষবে রাশি রাশি দোষ 
আছে তাহার ছুই একটা করিয়া দেখাইতেই সমালোচনা 
বিস্তৃত হইক্সা। পড়িল। এক্সপ ভাবে সমগ্র পুস্তক সমা- 
লোচনা করিতে হইলে অধিকারী মহাশগ্সের পুস্থ্ক অপেক্ষা 
অস্থত্ধ; চতুণ্ুণ বৃহৎ এক পুস্তক লিখিতে হয়। অতএব 
আর কয়েকটা কথা বলিয়৷ আপততঃ প্রস্তাবের উপসংহার 
করা যাইতেছে। 

মহাকর্ধণের বিবরণ লিখিতে গিয়া অধিকারী মহাশয় 
লিখিয়াছেন “এই বল প্রভাবে, ত্দ্াণডের স্ুল, হৃষ্ম, লবু, 
গক্চ, যাবতীয় পদাখই অনন্ত আকাশের অনভদীরব্তী 
এদেশে অবস্থিত খাকিয়াও পরম্পরকে আকর্ষণ করিয়া গতি- 
সঙ্গ করিতেছে” । মহাকর্ষণের প্রভাব দুরত্ব ব্গামসাবে 
খর্ব হয়। হুতরাং অনস্তদূরে অবস্থিত জড়কণার আকর্্প 
অনন্তরাশির বর্গপর্িমাণে অজ, অতএব সে আকর্ষণে আক 
হইা কোন বন্ধ যে “গতিসম্পন্ন” হইবে তাছার স্ভাবনা 
নিতান্ত অন্ন। যে সকল নক্ষত্রের দৃরতু নিরূপিত হইস্থাছে, 
তাহাদের আকর্ধণেও পৃথিবীর উপর বিশেষ কোন কল 
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দুষ্ট হয় না। অনন্ত দূরে অবস্থিত বস্ সকল পরস্পরের 
আকর্ষণে কিরূপ পরস্পরকে গতি সম্পন্ন করে তাহা অনন্ত- 
গুণসম্পন্ন অধিকারী মহাশয়্ই বলিতে পারেন। 

আপবিক আকর্ষণ সঙ্বদ্ধে অধিকারী মহাশগ্ন বলি- 
সছেন “আণবিক আকর্ষণ দ্িবিধ? সংহতি ও ষংসক্তি। যাহার 
প্রভাবে কোনও ভ্ব্যের অগুসম্ি ঘড় সংবদ্ধ থাকে, তাহাকে 
সংহতি এবং যাহার প্রভাবে উপরুযপরি জংস্থাপিত ছুইটা 
ভুব্য সংবন্ধ হস্স তাহাকে সংসক্কি কহে।” সংহতির প্রভাব 
অধিক হইলে ভ্রব্যের পরমাণু মকল দৃঢ়রূপে সংবদ্ধ হইয়া 
সঙ্মাতকঠিনভাবাপন্ন হয়; কিন্ত তাই বঙিষ্া মংহতি 
প্রভাবে দ্রব্যের পরমাণু সকল দৃঢ়সংবদ্ধ হইয়া থাকে এ কথা, 
বলা যাইতে গারে না, কেননা বালুকা, স্থত, মু, জলাদিতে 
সংহতির প্রভাব ফুট হয় কিন্ত তাহাদের পরমাণু সকল 
হসতবন্ধ নহে। আরও দেখ উপর্াপরি সংস্কাপিত ভি 
জাতীয় জব্য চাপাণি প্রাপ্ত হইলে সংক্তি গুণবশতঃ পর- 
স্পরের সহিত সংসক্ত হয় বটে, কিন্তু তাই বলিয়া যাহার 
প্রভাবে উপধুযপি সংস্াপিত ছুই ব্য সংবদ্ধ হয় 
তাহাকে সসক্তি কছে, ইহাকে সংসক্তির লক্ষণ বলা যাইতে 
পারে না। এক ফোটা জল কি এক ফোটা তৈল উপর্থ[পাঁস 
স্থাপিত হইলে তাহারা যখন একটা বৃহৎ ফোটায় পরিণ্ হয় 
তখন "সেখানে মংহতি না সংসক্তির কার্য হইক্সা থাকে? 
আর উপর্ঘ্যপরি বলার াৎপধ্য কি? পাশাপাস্ি হইয়া 
যেখানে একটা ব্য ক্মপর একটা অব্যের সহিত সংসক্ত 
হক, তখনই কি সেখানে সংসক্তির প্রভাবের অভাব হয়? 
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আরও দেখ হি হাহার প্রভাবে কোন ভ্রব্যের অধুসমটি 
কি উপধথযপরি স্থাপিত ছুইটা ভুব্য সংবছ হয় তাহার নাষ যি 
সংহতি ও সংসক্কি হর, ভাহা। হইলে সয় ঘটাদি ও 
ইঞকালয প্রভৃতির নিষ্াারাও সংহতি ও সংসক্তি পদবাচ্য 
হইছা উঠে, কেননা কুমারের ঘটাপি নির্বাণ কালে মমত্তিকার 
অঞু সকলকে দৃঢ় সবন্ধ করে এবং রাজমিস্ত্ীরা ই্টকাদি উপ- 
ধযপরি রাখিধা তাহাদিগকে দৃঢ়কূপে সংবন্ধ করিয়া থাকে। যে 
শির প্রভাবে জব্যের অপু কল পরস্পরের সহিত জাকু্ট হইয়া 
থাকে এবং ঘাহার আধিক্য হইলে সঙ্ঘাতকঠিন ভাবের সঞ্চার 
হয়, তাহার নাম সংহতি, দ্বার যে শক্তির প্রভাবে অনিকষ্ট 
দ্রব্যের অপু সকল আকৃষ্ট হইলে এ ভরব্য গুলি এক্ূপ 
ংসজ হয় যে ভাহাদিগকে সহজে বিচ্ছিন্ন করিতে পারা 
যায় না তাহাকে সংসক্কি বলে। 

অধিকারী মহাশয় কঠিন পদার্থের অবস্থা সম্বন্ধে লিখিয়া 
ছেন 'প্রাক্কতিক কঠিন পদার্থ সকল ন্ডাটকময়, তন্ময়, 
না হ্ছ স্তরম়।+ এখানে প্রান্তিক শহ্ধ প্র্োগের 
প্রয্োদন কি? কঠিন পদার্থের কতকগুলি কি প্রাকৃতিক 
আর কতকগুনি কি অপ্রাকৃতিক আরও দেখ অলাত শিলা 
এরঁছতি অনেক কঠিন বন্ধ আহে, তাহা না স্ষটিকের দ্যা 
নি্ষি্ট জ্যামিতিক আকার বিশি, না কার্পাদাদির ন্যায় তন্ত- 
ময়, ,ন! অভ্রা্গির ন্যায় ক্তরযয়। স্ষটিকময় ভাবের উ্পপত্তি 
সম্বন্ধে ,দঘালোচিত গ্রন্থে লিখিত হইতেছে “অভিরিক্র 
সিতপ্রতাবে কঠিন ভাবাপর হইবার সময় যে আকার হয় 
তাহাকে ্কটিকময় কহে। যথা সিছরি ইত্যাদি। বোধ 


0৪৩) 


হস এই জন্যই আমাদের এই শ্রীষ্প্ধান দেশে মিছারি 
প্রন্তত করা এত কঠিন। রাশি রাশি বরফ না হইলে ময়রারা 
মিছরি প্রস্তুত করিতে পাকে না। অধিকারী মহাশয় লিখিয়াছেন, 
ঘষে সকল পদার্থ স্তরে স্তরে বিশ্বস্ত থাকে তাহাদিগকে 
স্রময় কহে, ঘথা মৃত্তিকা, প্রস্তর ইতত্যাদি।” কোন কোন 
এস্তর স্তবময় বটে, কিন্তু সকল প্রস্তরই যে স্তরীভূত, এমত 
নহে। যে সকল প্রস্তর জল সংস্ষ্ট মৃত্তিকার বিকারে 
উৎপরর মেই সকল বারণ প্রস্তর স্বরম্। আর পৃথিবীর 
অভ্যন্তরস্থ অপি সংযোগে বাকুণপ্রন্থরের পরিণামে অন্র প্রভৃতি 
ঘে সকল পারিপামিক প্রস্তর উৎপন্ন হইঙ্জাছে, তাহারাও 
স্তরময়। কিন্ত ভুগর্স্থ আগ্নে় পদার্থ শীতল ও ঘনীভূত, 
হইসগ গ্রানিট প্রভৃতি যে সকল পাতালিক প্রস্তর উৎপর 
হইয়াছে এবং আগের গিরি বিনিগগভ জব পদার্থ বনীভৃত 
হইয্া যে সকল প্রান্তর জগ্সিযাছ্ে তাহারা স্তরহীন। 
ভুদশনে অধিকারী মহাশয়ের কিরূপ দর্শন আছে, তাহা 
এই স্থলে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। 

বিদ্যাসাগর মহাশয়, ঈটুশ ব্যজিকে কি বিবেচনায় 
প্রতিষ্ঠিত বিদটামন্দিরে প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করি- 
সবান্ছেন তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। অধিকারী মহাশখ একটা 
প্রধান বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক হইয়াছেন বটে কিন্তু তিনি 
হে উচ্চ শ্রেসীতে উচ্চ অঙ্কের অধ্যাপনা কার্থ্যের অধিকারী ড্ুন 
নাই, ইহা তপপ্রণীত প্রক্কতি বিজ্ঞানের প্রতি পক্ফিতেই 
প্রতীয়মান হইতোছে। বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষষিগের সহিত 
মনবন্ধাধীন ধ্যন্ষ পদে নিযুক্ত হওয়া অপস্তব নহে; 
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কিস রনথকারের সহিত সন্ন্ থাকিলেই যে *প্ররুত প্রস্তাবে” 
গ্রন্থ লিখিবার অধিকার হয়, এমড লছে। আন্যদীদ্ব অনগ্রছে 
রন্াদি লা হ়। কিন্ত রত্রাজি সপ্ত হইলেই পক্ষিগাত্রই 
স্বাজহংস হয় না। এই জন্য পণ্ডিতের! বলিয়াছেন; 


কাকস্য চ%ু ধরছি হেম যুক্কা 
মাধিক্যমুজো চরণ চ তস্য । 
একৈকপক্ষে গজরাজমুক্তা 
তথাপি কাকো নচ রাদহংসঃ | 


ভাগাবনী মুক্ুলিত হইলে কিনা হইতে পারে ই অথবা 
ধন বুরেরে সাগরবন্ধন করে, তখন অধিকারী মহাশয় 
বিদ্যার সাগর বন্ধন করিয। অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ধ পণ্ডিত- 
গণের উপর আধিপত্য বিস্তার করিবেন ইহা কোন ক্রমেই 
বিচিত্র নহে। সাগরে পতিত হইলে গুরু বন্তর অধোগতি 
হম ও লব্‌ অব্য উর্ধে উঠে ইহা প্রসিদ্ধই আছে। অতএস 
বিদ্যাগাগরে অধিকারী মহাশখের ন্যায় বিদ্বান যদি উপরে 
না উঠিবেন ভবে অন্য কে উঠিবে? কিন্তু কাচ ঘি শিয়ো, 
রি শোভা গায় আর বনি হলি পদতলে ুঠিত হয তাহা 
হইলেও কাচ কখন মণি হয় না ক্মা মশিও কখন কাচ 
হয় না। 


মণিলু্ঠিতি পাদেছু কাচঃ শিরসি ধাধ্যতে 
ষবৈবাস্তে তখৈবান্তাৎ কাচঃকাছো মীণির্দণিঃ। 
85909/4। (নায়, 








চদা) 8 লি, 81, 019০৮ & 0০, 
৯ এসিড ৪৪ চিনা 
6, মিম টাও উট 0৫৮8 
এআ 
8085০ উহ 9১৬ 0 হালেও 1) 0ম 
882৯5] থ40৬15 ভমডতট 0চচন, 





